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প্রিয় পাঠকবৃন্দ, | 
পত্রিকার এই সংখ্য। ১৯৭৮সালের প্রথম দিকে আপনাদের কাছে পৌছাবে 1 
ওয়ার্দ্ড' মার্কাসিস্ট ৱিভিয়ু’ৱ সম্পাদকীয় দপ্তর, সম্পাদক মণ্ডলী ও 
বহুজাতিক কণ্েবৃন্দ আপনাদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আমরা 
আপনাদের জীবনে, কর্মক্ষেত্রে ও সংগ্রামে আপনাদের সাফল্য কামনা করি। 
আপনাদের শুভ আশা ও আকাঙ্খা সত্য হয়ে উঠুক | 
আমাদের পত্রিকার ইতিহাসে গত্‌ বছর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বছর | 


" বর্তমান যুগে কমিউনিস্ট এবং শাস্তি ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রামীদের সামনে 


যে-সব নতুন কর্তব্য উপস্থিত হয়েছে, ভাদ্র আলোকে পত্রিকার কাজের সমস্ত 
দিক নিয়ে আলোচনা করার জন্যে, গত বসস্তকালে প্রাগে ৭৫টি পার্টির 
প্রতানধদের নিয়ে একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হর । সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে এই 
ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে যে শাস্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্ত ও সমাজতন্ত্র সাত্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী সংগ্রাম এবং কমিউনিস্ট ও সমস্ত গ্রগত্িতশীলদের আন্তর্জাতিক সংহতিকে 
দৃঢ়তর ধ্যান-ধারপা ছড়িয়ে দেবার কাজ ও এদের সমস্যাগুলো অধ্যয়ন করার কাজ 
এগিয়ে নেওয়ার জন্যে পত্রিকাকে আরো যোগ্য করে তোলা হোক । া 

এই সব সুপারিশ আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক এবং আমাদের কাজের 
প্রেরণা । এই সব কথা মনে রেখে, সম্পাদকীয় দপ্তর ও সম্পাদক মণ্ডলী ভবিষ্যতে 
প্রকাশনার এক বিস্তৃত পাঁরকল্পনা রচনা করেছে, যেখানে সম্মেলনের মন্তব্য ও. 
পরামর্শগুলো বিবেচিত হবে। আমরা আশা কাঁর মে এই সব সিদ্ধান্তের 
অধিকাংশই ১৯৭৮ সালে হবে । 

আমরা আশা করি যে, আগের মতোই ভ্রাতৃপতিম পার্টিগুলোর নেতা, কর্মী, 
বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক কমিবৃন্দ শাস্তি, দেঁতাত, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ ও 
নিরস্ত্রীকরণ বিশ্বসমাজতান্ত্রক ব্যবস্থার বিকাশ সম্পকিত সমস্যা, সমাজতন্ত্র ও 
কমিউানজম নির্মাণ, পুজিবাদের গভীর সাধারণ সংকটের পরিস্থিতিতে শ্রেণী 
সংগ্রামের নির্দিষ্ট বৈশিশষ্ট্য, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য ও সমস্যা এবং 


শু 


স্যস্বাধীন দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাঞ্জিক প্রগতির, এই সব জরুরী 
সমস্যার ওপর প্রবন্ধ নিয়মিত পাঠাবেন। আগের মতোই আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম 
পার্টিগুলোর কাজ ও সংগ্রামে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিনিময়কে বাড়াবার জন্য 
প্রচেষ্টা চালাব। | Sl 

‘সম্মেলনে যে সব পরামর্শ এসেছে, সে সব পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা 
১৯৭৮ সালের জন্য এই সব বিষয়ের ওপর সম্মেলন, আলোচনাচক্রের পরিকল্পনা 
করেছি, যেমন “সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও বর্তমান যুগের বিপ্লবী প্রক্রিয়া”, 
“শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রামের অর্থনীতি ও 
রাজনীতি”, প্জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বর্তমান স্তবে কৃষিসংক্রাস্ত প্রশ্ন ও কৃষকদের 
ভুমিকা” । ১৯৭৮ সালে পীত্রকাটি, আমাদের যুগে সামাজিক প্রগতি ও - 
সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ধারা ও রূপ? শাস্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার 
সংগ্রামে বিশ্ব-গণমতের ভূমিকা ও নতুন সুযোগ, বৈজ্ঞানিক ও শ্রেণীগত দৃষ্টিতঙ্গীর 
ওপর ভিত্তি করে বর্তমান দুনিয়ার সমস্যাবলী সমাধানের ভবিষ্যৎ, কীভাবে 
কমিউনিস্টরা ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে প্রভাবিত, করতে পারে, সন্তস্বাধীন 
দেশগুলোকে সামাজিক বিকাশ ও 'বৈপ্লাবিক প্রক্রিয়ার প্রধান প্রধান ধারা 
ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন প্রবন্ধ প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। 

১৯৭৮ সালে আমাদের পাত্রকার বিশ বছর পূর্ণ হবে। এর ফলেও ডব্লিউ 
এম আবী-এর প্রকাশনা উন্নত করতে হবে ও পাঠক সংখ্যাও বাড়াতে হবে । 
স্বভাবতই, আমরা সাহায্যে ও সঠনমূলক উপদেশের "জন্য আপনাদের ওপর 
নির্ভর করব। আমরা আপনাদের প্রবন্ধ ও শচিঠিপত্রের দিকে সাগ্রহে 
তাকিয়ে আছি। 

শুভ নববর্ষ ॥ 


বিপ্লবী অভিজ্ঞতার তাৎপর্য 


গ্রপসের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক 
ক্যারিলাওস ফ্রোরাকিস 
তা 
কলস্বিয়ার কাঁমউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক 
শিলবারটো ভিয়েরা-র মধ্যে 
আলোচনা 


বিপ্লবী অভিজ্ঞতাকে মানুষের সামাজিক কর্স-্রয়োগের অঙ্গ বলে ধরে নিয়ে 
উভয় কমিউনিস্ট নেতা! যে যে বিষয়ে আলোচনা করেছেন £ 
-_ইতিহাল ও সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক ; 
I লে কা লং লেহন যে জা তাত ভরত 
এবং সেই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করার পদ্ধতি; 
_এই অভিজ্ঞতা নিয়ে যৌথভাবে অনুশীলন ও সাধরণীকরণের সম্ভাবনা ও 
প্রয়োজনীয়তা । 


ইতিহাস কি আমাদের কিছু শিক্ষা দেয় 

ফ্লোলাকিস £ বিপ্লবী অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক কিছুই 
আলোচনা করা যায়। আমাদের সন্মুখে যে-সব নতুন নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হচ্ছে এবং সামাজিক জীবনে যে-সব নতুন নতুন ঘটনা ঘটছে, তার সৃজনশীল 
বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আমাদের 
দৃষ্টিতাঁঙ্গ বৈজ্ঞানিক হতে হবে। নতুনকে জানা ও বোঝা এবং সেই অনুযায়ী 
নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ার মধ্যে ‘অতীত’ তার অর্থাৎ ইতিহাস অনুশীলনের গুরুত্ব 
নিহিত রয়েছে। সুতরাং বিপ্লবী আন্দোলন অতীতে যে আভজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে 


৫ 


তা গ্রহণযোগ্য কিনা অথবা গ্রহণযোগ্য হলে কী পরিমাণ গ্রহণযোগ্য তা’ বিচার : 


করার দায়িত্ব আমাদের । 


কখনও কখনও প্রশ্নটিকে আরো ব্যাপকার্থে উপস্থিত করা হয়ঃ ইতিহাস কি ক 
আমাদের কোনো কিছু শিক্ষা দেয়? শুধুমাত্র পঁওতেরা নয় রাজনীততিকেরাও ৭ 
এই প্রশ্ন করে থাকেন, ব্যাপক ধরনের বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে ভারা এই প্রশ্ন করে '' 
থাকেন। অথবা আরো সহজ করে বলতে গেলে, কেউ কেউ সত্য খুঁজে বের ৭ 


করতে চান, আবার কেউ কেউ বিষয়টিকে ধোয়াটে করে রাখতে চান। 
সুতরাং আমার মতে এ বিষয়ে কমিউনিস্টদের অবস্থান পরিষ্কার করে তুলে 


ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সমসাময়িক পারিস্ফিতির ওপর এর প্রভাব রয়েছে এবং ! 


বিপ্লবী কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ । 


- ভীয্বব্র £ আজ পৰ্যস্ত আমাদের সকলকেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে । : 
ইতিহাস এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে সম্পর্ক, অতীত বিষয়বস্তুর অধ্যয়নের : 


মাধ্যমে সামাজিক বিকাশের নিয়মিত বৈশিষ্ট্যগুলো খুজে বের করে বর্তমানকে 


বিচার করার সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের : 


মৌলিক প্রশ্নটি সম্পর্কে যুগে যুগে বহু দার্শীনক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্ত কার্ল 
মার্কসের প্রাতিভাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর এর অস্ুশীলনকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে এবং সত্যিকারের স্বজনশীল শক্তি রূপে এর সমাধান দেখিয়েছে। 
ইতিহাস এবং তার সময়কার পুঁজিবাদী বিশ্ব, তার বিকাশের ঝৌক ইত্যাদি 
সম্পর্কে মার্কসের বিশদ অধ্যয়নের ওপর ভিত্তি করে অননবার্ধভাবে নতুন সমাঁজ- 
ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের সহুষ্টিই হচ্ছে তার তত্বের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও নিশ্চিত 
নিদর্শন । 


" যদিও প্রতিটি যুগেই, প্রতিটি নিদিষ্ট এতিহাসিক পারস্থিতিতে কিছু কিছু 
বিশেষ ঘটনা ঘটে যা অতীত অভিজ্ঞতার কার্যকারতার চিন্তাটিকেই কখনও কখনও 
অস্বীকার করার চেষ্টা করে। আমরা জানি যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতের মিল 
দেখা যায় যে এই জটিল এবং প্রতিনিয়ত বিকাশমান পৃখিবীতে অথবা হেগেল 
যে-ভাবে বলেছেন, ‘পৃথিবীর নানান ঘটনাবলীর বিশৃত্খলতার মধ্যে” ‘সাধারণ 
নীতি’ এবং ‘একই জাতীয় ঘটনার স্মতি'র কোনো মুল্য নেই । বর্তমানের একাস্ত 
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প্রয়োজনীয় কর্তব্য সাধনের সঙ্গে তুলনা করলে অতীত অভিজ্ঞতা মূল্যহীন হয়ে 
পড়ে। এই যুক্তিটি নিয়ে বিতর্ক চালানো যায় কিন্ত এর ভিতরে যে আংশিক 
সত্য রয়েছে তা যে কেউ অমুধাবন করতে পারে । 


আমার মতে, লা 
থাকায় কেউ জ্ঞানের বর্তমান উপায়গুলোকে বাতিল করায় আগ্রহী হবে না 
(যার মধ্যে সামাজিক বিকাশের আবিষ্কৃত নির্নমগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) 
কিস্ত যথার্থ পরিস্থিতির গভীর বিশ্লেষণ এবং অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ 
করাই হচ্ছ কাজ। 

সমসামায়ক ঘটনাবলী বিশ্লেষণে মার্কসের সুবিদিত ক্ষমতার উল্লেখ করে 
এঙ্গেলস গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, ছুটি পূর্বশর্ভের ওপর ভার এই ক্ষমতা 
নির্ভরশীল £ প্রথমত ইতিহাস সম্বন্ধে মার্কসের বিস্ময়কর জ্ঞান ( ‘যে কারণে কোনো 
ঘটনাই তাকে বিস্মিত করতে পারত ন!’ ) এবং দ্বিতীয়ত বাস্তব সম্পর্কে তার 
সঠিক তাত্বিক ব্যাখ্যা ৷ আমাদের আলোচ্য সমন্যার সমাধান এখানেই পাব বলে 
আমার বিশ্বাস । 

ফ্রোরাকিস : LETTE EET EE EE 
আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়ে থাকে । আমি 
আপনাদের কাছে একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ উপস্থিত করছি। 


যুদ্ধের পর থেকে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রাক্রয়ার বিকাশ তিন তিন 
বার সাম্রাজ্যবাদ ও গ্রীক পুর্ীজপতি গোষ্ঠীর দ্বারা ব্যাহত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক 
হলেও একথা সত্য যে গণআন্দোলনের নেতাদের মারাত্বক কিছু ভুল তাদের 
এই কাজ সহজ করে তুলেছিল । ১৯৪৪ সালে বৃটিশ সাআজ্যবাদীরা আমাদের 
দেশে প্রথম হস্তক্ষেপ করে; এরপর ১৯৪৭ সালে ট্রম্যান নীতি ও মার্শাল 
পরিকল্পনার দ্বারা মাকিন সাআাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ 
গ্রীক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে এই হস্তক্ষেপ 
ঘটেছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা গ্রীক জনগণের ওপর গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল । 
এর ফলে গণ-আন্দোলনের পরাজয় ঘটেছিল এবং দেশের মধ্যে সাআজ্যবাদীরা 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল । সবচেয়ে জঘন্য 
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শাঁজ রাজনৈতিক মঞ্চের পুরোভাগে এসে হাজির হয়েছিল কিন্ত কী 
কারণে এই ঘটনা সম্ভব হয়েছিল! 

১৯৪৪ সালে যখন মিত্রশক্তির হাতে এবং সর্বোপরি সোভিয়েত লাল- 
ফৌজের হাতে ফ্যাঁসবাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল, সেই সময় গ্রীস 
সম্পূর্ণরূপে নাৎসি বাহিনীর কবল মুক্ত ছিল। ফ্যাঁসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
আন্দোলন হিসাবে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 
যে ছু-টি গণ-সংগঠন গড়ে উঠোছল- গ্রীক জাতীয়-মুক্তি ফৌজ ( ই এল এ এস) 
এবং জাতীয়-মুক্তি ফ্রণ্ট (ই এ এম) --তাদের গৌরবজনক সংগ্রাম-ই এই জয় 
সম্ভব করে তুলেছিল। সেই সময়ে, ১৯৪৪ সালে, ই এ এমের সাম্য সংখ্যা 
ছিল ১৫ লক্ষ এবং এর মধ্যে ৪ লক্ষ ছিল কমিউনিস্ট । যুদ্ধ শুরু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও তার সরকারের অন্যান্য ব্যক্তিরা দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে 
মিশরে আশ্রয় নিয়েছিল এবং গ্রীস তখন জনগণের শাসনাধীন ছিল। ১৯৪৩ 
সালের মধ্যেই গণতান্ত্রিক শালনের ভিত্তি যেমনঃ গণ-পাঁরিষদ, জনগণের 
সামরিক বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে উপাদান সংগ্রহ এবং নির্বাচিত আদালত 
গঠন ইত্যাদি করা হয়েছিল। কিন্ত তার পরে কী হল? 


এই মাত্র আমরা যে কথা বললাম অর্থাৎ গ্রীক কমিউনিস্ট এবং গণ- 
আন্দোলনের পরাজয় ঘটেছিল । আমি জোর দিয়ে একথা বলতে চাই এই 
পরাজয় অবশ্থন্তাবী ছিল না! যাঁদও সেই সময়কার পরিস্থিতি সত্যি ছুরাহ 
দছিল। বেশ কয়েকটি মারাত্মক ভুল না হলে, পারিস্হিতি অন্য রকম হতে পারত, 


আমরা জয়লাভ করতে পারতাম । 


ব্যাপকতম জনগণের সমর্থন থাকা সত্বেও এবং দেশের জিদ ভূখণ্ডের 
ওপর তার সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্বেও বিদেশে অবস্থিত বুর্জোয়! 
পার্টিগুলো এবং সরকারের সঙ্গে ই এ এম জাতীয় এঁক্যের সরকার গঠন নিয়ে 
আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছিল। এই সরকারে ই এ এম-কে মাত্র ২৫ শতাংশ 
পুর্ণ মান্ত্ত্বের পদ দেওয়া হয়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন দপ্তর গুলোই ই এ এম 
পেয়েছিল । প্রধানমন্ত্রী, প্রাতিরক্ষামন্ত্রী, ববরাষ্টরম্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ সবকটি 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আমরা! বুর্জোয়া রাজনীতিকদের দিয়েছিলাম কিন্ত এটাই সব নয়। 
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ত্র হিসাবে বণিত বৃটিশ সৈন্যদের আমরা গ্রীসে ধাটি গাড়তে দিতে সম্মত 
হয়েছিলাম এবং এর ফলাফল হয়েছিল সবচেয়ে মারাত্মক । বৃটিশ সৈন্যের গ্রীসে 
আদার যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছিল যে দেশ মুক্ত করার কাজে সাহায্য করতেই 
তারা এদেশে এসেছে । অথচ সেই সময় জাতীয়-মুক্তি ফৌজ কার্যত সমস্ত 
গ্রীসই মুক্ত করে ফেলেছিল । 


কী কী কারণে এই ভুল হয়েছিল? 


প্রথমত রাজনৈতিক মোর্চার অন্তর্গত অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে এঁক্য 
ও সহযোগিতার - প্রশ্নে ভ্রান্ত উপলব্ধি, যদিও বিপ্রবী আন্দোলনের অতীত 
অভিজ্ঞতার দ্বারা এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা হওয়া উচিত ছিল যে মোর্চা গড়ে 
তোলাই শেষ কথা নয়, লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে হাতিয়ার বিশেষ । কী 
কারণে মৈত্রী ? এটাই হচ্ছে প্রধান প্রশ্ন। একটি সুচ্চি-স্তত কার্যস্থচীর ওপর ভিত্তি 
করেই বুর্তোয়া পার্টিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা গড়ে তোলা উচিত! এর মধ্যে 
শক্তিসমূহের প্রত্যেকের প্রকৃত ক্ষমতান্যায়ী প্রাতাঁনধি থাকা প্রয়োজন এবং 
স্বাভাবিকভাবেই এ ব্যাপারে আমরা অগ্রণী থাকতাম । 

দ্বিতীয়ত, সাআ্াজ্যবাদের মূলকথা সম্পর্কে মার্কসীয়লোনিনীয় বিশ্লেষণ থেকে 
ই এ এম নেতৃত্ব কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারোনি। ই এ এম নেতৃত্ব 
এতিহাসিক অভিজ্ঞতা অবজ্ঞা করেছেন এবং গ্রীক প্রশ্নে বৃটিশ নীতির ভুল 
ব্যাখ্যা করেছেন, হিটলার-বিরোধী মোর্চায় বৃটেনের অংশগ্রহপের বিশেষ ঘটনা 
থেকে তাদের এই ভুল চিন্তা জম্মেছিল যে গ্রীসের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে 
গণতন্ত্র প্রসারিত করতে বৃটেন প্রস্তুত । তারা মনে করেছিলেন, সবচেয়ে বড় কথা 
বৃটিশরা ফ্যাসাঁবরোধী মোর্চার সদস্য, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু। 
ফ্যাঁসবাদের বিরুদ্ধে তারা একত্রে লড়াই করছে। মৌলিকভাবে এটিকে সম্পুর্ণ 
নতুন ঘটনা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল, এত নতুন যে সারমর্মের দিক থেকে 
বৃটিশ সরকারি নীতির 'সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাও ঢাকা পড়ে 
গিয়েছিল। পরিবর্তনশীল অবস্থা এবং হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নির্দিষ্ট 
পরিস্থি-তর ওপর নির্ভরশীল বিষয়গুলোর সঙ্গে প্রধান বিষয়টিকে গুিয়ে ফেলা 
হয়েছি । 


পরবতী ঘটনা প্রমাণ করেছিল এই এক্য ছিল দেশের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষাতি- 
কারক। শুধুমাত্র আমর] বুর্জোয়াদের কার্যত ক্ষমতা ফিরে পেতেই সাহায্য 
করিনি, জাতীয় স্বাধীনতা বিনষ্ট; করার ক্ষেত্রও আমরা তৈরি করেছিলাম । 

অনাতিবিলম্বেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটতে সুরু করেছিল। ১৯৪৪ সালের 


_ সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ সেনাপতি স্কোবিকে ই এল এ এস সহ সমস্ত গ্রীক সৈন্যের. 


সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়োছিল। প্রায় এক সপ্তাহ পরে বৃটিশ সৈম্েরা গ্রীসে 
অবতরণ করেছিল এবং বৃটিশ বেয়নেটের সাহায্য নিয়ে আতস্তর্জাতিক গ্রাতিক্রিয়- 
০০০০০০০০০০০ 
গৃহযুদ্ধে । 

সত্যিকার অর্থে ই এ এম খুব শাক্ধিশালী ছিল। এই জাতীয় পরস্থিতিতে 
জনসাধারণের স্বার্থ সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল__পরবর্তীকালে 
আমাদের পার্টির সিদ্ধান্তে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুধুমাত্র আমাদের 
সশস্ত্র বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের জন্যেই নয়, সেই সময়কার আস্তর্জাতিক পারিস্থিতিতে 
অধিকাংশ গ্রীক জনগণের যে ইচ্ছা পরিফার্ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার ওপর 
ভিত্তি করে এ কথা বলা যায় গ্রীসে নতুন করে বৃটিশ ফৌজের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ 


Ad 


কর! যেত। জ্রাতীয়-মুক্তি ফৌজ বিরোধী শক্তির মধ্যে এরাই ছিল উল্লেখযোগ্য | - 


কিন্ত কোনো কিছুই করা হল না। | 
দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ মোকাবিলায় আমরা সংগ্রামের কোন 


রাস্তা নেব বাম মোর্চা, ই এ এম এবং কমিউনিস্ট পার্টির কাছে যখন এই প্রশ্ন 


ভীষণভাবে দেখা দিল সেই সময়, যে কথা আমি আগেই বলেছি, বৃটিশ সাআজ্য- 
বাদীদের পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম না। 
ফলে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যে পার্টির সমস্ত কাজ পুনর্গঠিত করার গতি শ্লথ হয়ে 
পড়েছিল। লেনিন উল্লেখ করেছেন, এই ধরনের পারিস্থিতিতে হয় এ কথা 
'মেনে নিতে হবে যে “প্রকৃত বিপ্লব নিয়ে কোনো কথাই হতে পারে না” এবং 
11404 
কেউই বিভ্রান্ত না হই ৷ 

অথবা এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ‘বিপ্লব নিয়ে আমরা! আলোচনা করতে পারি 


এবং তা অবশ্যই করব’ এবং সে ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ' 
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পার্টির প্রচেষ্টা দশগুণ বাড়িয়ে তুলতে হবে। এ সম্পর্কে লেনিন আরে। বলেছেন, 
“পাঁরস্থি:ত বিপ্লবের অনুকূল হলে আমর গৃহযুদ্ধকে ঘোষিত গৃহযুদ্ধ বলে 
বিবেচনা করব এবং তাঁর অগ্রগতি ঘটছে বলে ধরে নেব। এবং পার্টির 
সামগ্রিক কার্যকলাপ ‘যুদ্ধকালীন’ নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত কর৷ উচিত ৮ 
(কালেকটেড ওয়ার্কস, ১০ম খণ্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা )। আমরা জানি, রুশ দেশে 
বলশেভিকরা এইভাবে কাজ করেই জয়লাভ করেছিল। - অপর দিকে আমরা 
সময় নষ্ট করেছি, তার-বাহিনী পুনর্গঠিত করতে প্রতিক্রিয়াকে সুযোগ দিয়েছি, 
ক্রমে ক্রমে পাল্লা তাদের দিকে ভারী হতে দিয়েছি এবং সব শেষে আমাদের পার্টির 
সভ্য ও সমর্থকদের নির্মল করে দেওয়ার সর্বনাশা সম্ভাবনা তৈরি করে দিয়েছি। 

অতীত বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের পার্টি প্রকৃত অর্থে সচেতন হলে, 
আস্তর্জাত্তিক সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার মরিয়া প্রত্যাঘাতের 
অনিবার্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্তে আসতে পারত। দেশে গৃহযুদ্ধ 
চলাকালে রুশ জনগণ কিভাবে তাদের অর্জিত সাফল্যগুলো বৃটিশ সহ অন্যান্য 
হস্তক্ষেপকারীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল সেই ইতিহাস মাথায় রাখলে পার্টি 
তার পরীক্ষাকালে আরো পরিপক্ক নিসদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত । এবং সেই 
ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মৈত্রী সম্পর্কে পার্ট সঠিক সিদ্ধাস্ত নিতে পারত। 


আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা বর্তমানে যে গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেছি সে -সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে £ মার্কসীয়-লেনিনীয় পার্টি 
গঠনে সুবিধাবাদের বিপদের ওপর আসি গুরুত্ব আরোপ করছি। ৯৯৫৮ সাল 
থেকে ১৯৬৮'র মধ্যবর্তী এক দশক ধরে আমাদের' পার্টিতে সুবিধাবাদীগোষ্ঠী 
আধিপত্য লাভ করায় গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়ে 
তারা কোনো দিদ্ধাস্ত নেয়নি এবং পার্টির সংগঠন ও কমিটিগুলোর বিশদ কর্মপন্থা 
রচনার ব্যাপারেও তারা উদাসীন ছিল । দেশের মধ্যে গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টির 
সংগঠনগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং কমিউননিস্টদের বাম - সংগঠনসমূহের 
(ই ভি এ) মোর্চায় যোগ দিতে বলা হয়েছিল। এ সম্পর্কে যুক্তি দেখানো 
হয়েছিল যে কাঁমউননস্টরা এই মোর্চাকে প্রভাবিত করবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর 
রাজনৈত্তিক মঞ্চ গঠনের দিকে পরিচালিত করবে। ঘটনাক্রমে এই নীতি পার্টির 
প্রচণ্ড ক্ষতি করেছিল । এর ফলে পার্টি নিজেই নিজেকে ভেঙে দিয়েছিল। 
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এর দ্বারা ই ডি এরও ক্ষতি করা হয়েছিল। অথচ ই ডি এর দ্বারা এক সময়ে 
অনেক ভালো কাজ কর! গিয়েছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হলে এই সংগঠন আরো! 
অনেক ভালো কাজ করতে পারত । গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগুলো ভেঙে 
দেওয়ার পরে, কমিউনিস্টরা নিজ পার্টির শক্তি, অভিজ্ঞতা ও মর্যাদার ওপর 
নির্ভর করে-ইডিএ-র ওপর ধারাবাহিক প্রভাব বিস্তারের সমস্ত সুযোগ 
হাঁরিয়েছিল। 

এইসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার পর পার্টি তার সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী 
করার উদ্যোগ নিয়েছে । 

সুতরাং আমরা অনেক ঠেকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করতে পেরেছি। যেহেতু : ইতিমধ্যে হেগেলের কথা উল্লেখ করেছি সে 
কারণে আমি এই ব্যাপারে এঙ্গেলসের বক্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি 
লিখেছিলেন, আমাদের ( কমিউনিস্টদের ) কাছে ইত্তিহাস-ই সব এবং যে-কোনো 
দার্শনিক বক্তব্যের চেয়ে আমরা ইতিহাসের বেশি মূল্য দিয়ে থাকি “এমন কি 
হেগেলের চেয়েও বেশি মূল্য দিই” আর যাইহোক খিনি ‘তার ভার্কক বিষয়- 
গুলোর যাথার্থ্য যাচাই-র জন্যে শুধুমাত্র বিরুদ্ধ বক্তব্য হিসাবে’ ইতিহাসকে 
ব্যবহার করেছিলেন। 


ইতিহাস থেকে কিভাবে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি 


- ভীয়েরা £ নিশ্চিতভাবেই ইতিহাস আমাদের তার'নজিরগুলে সম্পর্কে 
মনোষোগী হতে এবং তাদের মূল্যায়ন করতে শিক্ষা দিয়ে থাকে । কিন্তু যেই 
মাত্র আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের সামনে আর একটি প্রশ্ন রয়েছে তা হল 
কিভাবে আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভ করত্বে পার! আপনি নিশ্চয়ই 
স্বীকার করবেন যে বিষয়টি খুবই জটিল । 

'মার্কসীয় দর্শন কখনই এতিহাসিক অগ্রগতি নিয়ে কোনে! একপেশে ছক 
রচনা করোনি, এর বৈচিত্র্য ও জটিলতা সম্পর্কে কমিউনিস্টরা অবহিত্ত। অতীতের 
কোনো এক যুগের সঙ্গে অথবা আধুনিক যুগের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত কোনো নির্দিষ্ট 
বিষয়-বস্তু নিয়ে যখন কেউ পরীক্ষা চালায় তখনই সকল অসুবিধা দেখা দেয়। 
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অন্যভাবে বলতে গেলে যখন কেউ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে হাত দেয় তখনই অসুবিধা 
সৃষ্টি হয়। 

আম একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই । আপনারা জানেন, কলম্বিয়া সমেত 
লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে আতি-বপ্লবী যুবকদের বেশ কিছু গোষ্ঠী 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবিভুর্ত হয়েছে। এই গোষ্ঠীপগুলো সন্ত্রাসবাদ, “ব্যক্ত 
বিশেষের বীরত্বপূর্ণ” কাজে আস্থাশীল এবং জনগণ্রে সংগ্রামকে বিশেষ মূল্য 
দেয় না। 

টার যারা রা ররর 
“শপপল্স উইল”এর সদস্যরা যে ভুল করেছিল, এরাও সেই ভুল করছে। 
আমরা উপলব্ধি করেছি যে এটা লড়াই-র অতীত স্তর এবং কোনো গুপ্ত পদ্ধতির 
আশ্রয় নিয়ে বিপ্লব করা যায় না। কিন্ত তারা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কোনে! 
শিক্ষা না নিয়ে (যদিও এঁতিহাসিক ঘটনাবলীকে তাদের সাফল্যের মাপকাঠি 
হিসাবে তুলে ধরতে চেষ্টার ক্রাটি নেই ) আমাদের পার্টি যে ভুল করেছে তার 
সমালোচনা করছে এবং পার্টি তার জীবনে “কোনো দিন বিপ্লবের চেষ্টা করেনি’ 
এই অভিযোগ তুলেছে । অধিকস্ত তার! এই বিষয়টি সম্পুর্ণ অস্বীকার করে থাকে 
যে একটি সফল সমাজতীন্ত্িক বিপ্লব সাধনের জন্যে অনুকূল বিষয়গত অবস্থা এবং 
সেই সঙ্গে বিষয়ীগত বাস্তবতা অবশ্যই থাকা চাই। 

অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে ডায়ালেকটিক আস্তঃসম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে 
সমসামায়ক সামাজিক কাজের অঙ্গ হিসাবে এীতিহান্সিক অভিজ্ঞতাকে স্বীকার 
করে নিলেও সাফল্য নিশ্চিত করা যায় না। আমার বিশ্বাস বিপ্লবীরা এতি- 
হাঁসক অভিজ্ঞতা অস্বীকার অথবা অবিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে যতবার ভুল 
করেছে, তার চেয়ে বেশি বার ভুল করেছে এতিহাসিক অভিজ্ঞতার স্যবহারে 
ব্যর্থ হয়ে। 


ফ্লোব্রাকিস £ এই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে.হলে এক পদ্ধত-বিজ্ঞানের 
সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন বলে আপিন মনে করেন । 


ভীয়েরা : আমি এ কথা মনে করি। অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত অনেকগুলো 
সমস্যা নিয়েই ভালোভাবে অধ্যয়ন কর! হরেছে। যেমন বিপ্লবের সাধারণ নিয়ম 


৯৩ 


এবং বিভিন্ন দেশে তার বাহঃগ্রকাশের মধ্যে ছন্দের প্রশ্নটি নিয়ে এবং 
রাজনীতিতে সাধারণ এবং বিশেষ ঘটনার প্রশ্নটি নিয়ে মা্কবাদীরা পুঙ্যানুপুঙ্খ 
অনুসন্ধান চালিয়েছে। 
এবং কাজের মাধ্যমেও তেমন পরবর্তী সমাজভাস্ত্রিক বিপ্লবগুলোতে রুশী 
বলশেভিকদের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক বিষয়ের সত্যাসত্য 
নিশীতি হয়ে গিয়েছে। কিন্ত এ সবগুলোই এবং অন্যান্য .আরে কিছু সমস্তা 
বর্তমানকালে নতুন নতুন দিক উম্মোচন করছে। বিশ্ব-অগ্রগতির প্রকৃতি এবং 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের ওপর তার প্রভাবের ফলে এই ঘটনা ঘটছে। 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার সুসমঞ্জস পদ্ধাত গঠনের ব্যাপারে 
আমাদের কমিউনিস্টদের, আমাদের তাত্বিকদের এবং আমাদের মধ্যেকার 
সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীদের এখনও দায়িত্ব রয়েছে । . 
বর্তমান পাঁরাস্থিতির সঙ্গে সামপ্রস্তপূর্ণ কিছু নীতি পরল নিয়ে কে 
চেষ্টা করতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে ভুলগুলোর কথাই ধরা যাক। ১৯৬০ 
সালে আমাদের পার্টির ৩০ বছর পুতি উপলক্ষে আমরা “কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট 
পার্টির সংগ্রামের ৩০ বছর’ নাম দিয়ে একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রস্তুত কার এবং তা 
প্রকাশ করি । এই বইটিতে বিশেষভাবে বিগত বছরগুলোতে পার্টির ত্রুটি ও 
পরাজয়সমূহের কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শ্রমজীবী 
মানুষের আন্দোলন 7বকাশিত করার কাজে বইটির অবদান প্রচুর । কিন্ত বর্তমানে 
চরমপন্থী ও বামপন্থীগোষ্ঠীরা বইটিকে পুনরায় প্রকাশ করতে: চাইছে-__এ কাজে 
তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন করা। ভুল স্বীকার করতে আমরা 
ভয় পাই না, এ ব্যাপারে আমার যুক্তির সমর্থনে একটি স্পেনীয় কাঁবিতা৷ মনে 
পড়ছে £ | 
চকচকে অন্তরগুলোর জন্যে তোমাদের গর্ব আর ধরে না। 
আর আমার এই বর্ম জর্জীরত, কিন্ত কেন তা জানো ? 
এটা পরে বহুবার আমি যুদ্ধ করেছি, 
তাই এর গায়ে শত্রুর *ত আঘাতের চিঙ্ক--- 
সর্ববিধ জটিলতা! নিয়ে সমস্যাটি আজও বর্তমান । একদিকে নিজের 
অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করার সময় পার্টির উচিত তার ভুলগুলো যত্ব সহকারে খতিয়ে 
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দেখা, কারণ এছাড়া পার্টির অগ্রগতি সম্ভব নয়। অন্যদিকে ভুল সম্পর্কে 
কমিউনিস্টদের খোলাথুি। স্বীকৃতি নিয়ে পার্টির শত্রুরা কাজে লাগানোর 
চেষ্টা করছে । এবং আমাদের বিরুদ্ধে সেগুলো ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে 
ভাবে আমরা সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারি এবং এমনভাবে যাতে পার্টির 
কোনো ক্ষতি না হয় তা আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন । কিছু না বলে 
বিষয়গুলো ছেড়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা যায় না, কারণ তার ফলে আবার 
ভুল হতে পারে। সুতরাং এর বিকল্প পথ একটাই £ ভুলের গভীরে প্রবেশ করতে 
হবে এবং এমন ধরনের স্বয়ং সম্পুর্ণ ও স্রগ্রাথত সিদ্ধান্ত টানতে হবে যে শত্রপক্ষ 
সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যেন দত্তস্কুটন না করতে পারে। আমার এই কথার অর্থ 
হচ্ছে, অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে শত্রুর চেয়ে আমাদের এক কদম বাড়িয়ে থাকতে হবে 
এবং বিষয়টি সম্পর্কে তার চেয়ে গভীরে যেতে হবে। যদিও বিষয়টি কাজে 
পরিণত করা তত সহজ নয় কিন্ত এটাই আমাদের লক্ষ্য । নিজেদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগের পর অভিযোগ হাজির করে আমরা যেমন আমাদের শক্তি ক্ষয় 
করতে অনিচ্ছ,ক, তেমন আমাদের বিরুদ্ধে অন্যেরা অভিযোগ জড়ো করুক এটাও 
আমরা হতে দিতে চাই না । আমাদের সম্পর্কে যে-সব প্রশ্ন উঠেছে তার পরিষ্কার 
জবাব জনগণকে আমরা দিয়েছি। অতীতে আমরা কি ভুল করেছিলাম এবং 
ভাবষ্যুত্তেই বা আমরা কি করতে চাই--ত! আমরা বলেছি। 


ক্রোরাকিস 8 ঠিকই, আপনার কথা যুঁক্তপূর্ণ। অতীতের বিশ্লেষণ 
কখনই একতরফা! হওয়া উচিত নয়। গবেষণার ক্ষেত্রে সদর্থক ও নঞ্র্থক 
ফলাফলের মিলন সর্বজন স্বীকৃত সত্য। শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও 
বিষয়টি সত্য | 


ভীয়েবা ৪ আমাদের পার্টির সমালোচক অতি-বিপ্লবীদের একথা মাথায় 
থাকে না যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়বধ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই 
কামিউ-নস্টদের গড়ে তোলা হয়েছে । আমাদের সাফল্যের এটা অন্যতম কারণ 
উদাহরণ হিসাবে ৯৯৭৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা যায়। 
সামাশ্রকভাবে অভিজ্ঞতা আমাদেরকে ইতিহাসের নিয়মগুলো এবং আশাবাদ 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সাহায্য করেছে। যে বইটির কথা আমি উল্লেখ করেছি সেই 
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বইটি প্রকাশনার পর, পূর্বে আমরা যে ভুলগুলো করেছিলাম তার পুনরাবৃত্তি আর 
হয়ান। তার একটি বড় কারণ হল আমরা ভুলের মূল সূত্রগুলো ধরতে 
পরে ছিলাম, উদারপন্থী বুর্জোয়াদের পিছু পিছু চলা আমরা বন্ধ করেছিলাম । 

ফ্লোরাকিস £ কিন্ত আসি মনে করি পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশ্নের এটি মাত্র 
একটি দিক। আমার, আপনার নিদর্শন এবং সেই সঙ্গে ইতিহাস থেকে 
প্রাপ্ত অন্যান্য নিদর্শন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে কেবলমাত্র কোনো একটি 
দেশের নিজস্ব জাতীয় অভিজ্ঞতা এবং সেই দেশের নিজস্ব এতিহাসিক বিকাশ 
সম্পর্কিত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে একটি পার্টির নীতি প্রণয়ন করা যায় না। 
অথবা কেবলমাত্র নিজ দেশের চলতি পাঁরাস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকাই সর্বশেষ 
কথা নয়, যাঁদও এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 

বর্তমান পরিস্থিতির উহা তিনি ডিও 
এবং মানব সমাজের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপন । 
বহু গবেষণাতেই বিষয়টি উল্লেখত হয়েছে । বর্তমান পরিস্থিতিতে ছুটি 
বিপরীতধর্মী সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বান্দতা চলার ফলে এবং 
বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচণ্ড অগ্রগতির ফলে আমরা সামাজিক ঘটনাসমূহের 
পারস্পরিক ক্রিয়া ও তাদের পারস্পরিক যোগাযোগের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করছি। 
এই ঘটনার ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পুর্ণ অভূতপূর্ব । সুতরাং কোনো একজনের 
কেবলমাত্র নিজ দেশের বিকাশের প্রবণতা জানাই যথেষ্ট নয় । বর্তমানে সমস্ত 
পৃথিবী জুড়ে যে অখণ্ড বিপ্লবী প্রক্রিয়া চলেছে সে সম্পর্কে এবং তার শরাবলী 
সম্পর্কে একজনকে অবশ্যই জানতে হবে, এবং এই পরিস্থিতিতে বুর্ভোয়াদের 
ওপর নির্ভর না করে নিজেদের. সিদ্ধাস্তসমূহের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে আগে 
থেকেই ওয়াকিবহাল হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। যুদ্ধের শেষে আমাদের 
পার্টি নেতৃত্ব কার্যত এটাই করেছিল। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র জাতীয় অভিজ্ঞতার কোনো 
মূল্য নেই বলতে গেলেই চলে 

আম এ বিষয়ে জোর দেব যে, বুর্জোয়া তাঁত্বিকেরা যত জঘন্যভাবেই সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলোর ইতিহাস বিকৃত করে দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন, সেইসব 
দেশের ক্রটি ও অনুবিধাগুলো বিরাট করে দেখিয়ে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা যে 
একরকম অনিবার্য ও তা সাধারণ সত্যে পরিণত হয়েছে__একথা৷ যতই বলার চেষ্টা 
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করুক না কেন, কমিউানস্টদের এই দেশগুলোর বিশেষ করে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা খাটো করা উচিত নয়। তার কারণ এই অভিজ্ঞতা 
আমাদের ঘটনার গভীরে প্রবেশ করতে, অধিকতর দায়িত্ববোধ জন্মাতে এবং 
সৃজনশীল পথে জটিল সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। | 
অতীতের আদর্শ অনুকরণ করার জন্যে আমরা এই অভিজ্ঞতা! অধ্যয়ন কারি না, 


*" আমাদের উদ্দেশ্য বর্তমান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা এবং বর্তমানে আরও 


স্বাধীনতা ও সমর্থন লাভ। অন্যান্য ধনতান্ত্রক দেশের ভ্রাতৃপ্রাতম পার্টিগুলোর 
অভিজ্ঞত] স্থজনমলীল পথে ব্যবহারের চেষ্টাও আমর! ভরে থাকি। 

সমগ্র বিষয়টির বিভিন্ন দিকের আধেয় ও তাদের পারস্পরিক যথার্থ মিলন, 
অর্থাৎ এক কথায়, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণ প্রক্রিয়াটি আমার 
মতে, একমাত্র তখনই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব যখন এর অস্তঃস্থিত এক্যের বিষয়ে 
সম্যক জ্ঞান জন্মায় । আমার মনে হয় অভিজ্ঞতা সদ্যবহার করার অন্যতম প্রধান 
পদ্ধীতগত দিক হচ্ছে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে এবং 
বিশ্ববিকাশের সমস্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার মিল অনুধাবন করতে হবে। 
অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাপী তার বিকাশের প্রবণতা ও নিজ দেশের 


- সীমানার মধ্যে এই প্রবণতার বহিঃপ্রকাশের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। 


ভীয়্রেৰ| ঃ আমাদের দেশগুলোর কামিউ নিস্টদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা ব্যবহার 
করার ব্যাপারে পদ্ধতিগত নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে যেহেতু আমরা উদ্যোগ নিয়েছ 
সেই কারণে আর একটি বিপ্লবী অভিজ্ঞতার বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই; পুরানো ও নতুন বৈপ্লবিক সংগ্রামের দ্বন্দ্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। 

আমরা জানি, প্রতিটি নতুন নতুন পাঁরস্থিতির জন্যে বিপ্লবের নিয়ম নিজের 
ইচ্ছামতন ‘তোর করা” যায় না। বলা যায় তারা হচ্ছে প্রতিদন্বী প্রবণতাগুলোর 
(প্রচলিত ও নতুন ) পারস্পরিক ক্রিয়ার, ওঁতিহাসিক আন্দোলনে অবদান 
সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ থেকে ‘সৃষ্ট ফল'। সামাজিক ক্ষেত্রে 
172050598 বাক টি গিনি 
ফল হচ্ছে তারা। 

উত্তরণকালে তাদের মধ্যে দিযে প্রবল গলার লচ প্রবণতাগুলোর বহিঃ 
প্রকাশ ঘটে, বিভিন্ন সময়ে এবং স্থানে যার অনন্য চরিত্র সামাজিক জীবনের সমৃদ্ধ 
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আধেয় এবং অর্থনীতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও 'মানাবক মনস্তত্বের বিকাশের বিধিগুলোর 
ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে । 'পুরানো' থেকে 'নতুন'কে চিহ্নিত 
করার সমস্ত সম্ভাবনা মুছে ফেলা অথবা রোধ করাই এর উদ্দেশ্য । এর-ফলে অতীত 
অভিজ্ঞত| থেকে কতদূর পর্যস্ত একজন শিক্ষা নিতে পারে ‘তা’ বুঝে ওঠা খুবই 
দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। 


আমি কলশিয়ার আর একটি উদাহরণ তুলে ধরাছি। বর্তমানে আমরা একটি 
এতিহাসিক ঘটনার মিল লক্ষ্য করছি যা অদ্ভুত এবং শ্রেণী-সংগ্রামের দিক থেকে 
যাকে আমরা কোনো অবস্থাতেই ক্ষতিকারক বলতে পারি না। বিগত এক 
শতাব্দীর ওপর কলস্বিয়াতে দ্বি"দলীয় ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বুর্জোয়া এবং ভূ 
স্বামীদের ছু-টি শক্তিশালী দল উদারপন্থী ও রক্ষণশীলেরা : উনাবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে স্পেনের হাত থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মঞ্চে 
আবিভূ'ত হয়েছে। শুরু থেকেই রক্ষণশীলেরা প্রাতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নেয়, 
দেশের বৃহৎ ভূ-স্বামীদের ব্বার্থরক্ষার কথা তারা বলতে, থাকে এবং ক্যাথলিক 
গির্জার অধিকতর সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সমর্থনের ওপর তারা নির্ভর করে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে এই দল যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তাতে কলাম্বিয়৷ গ্রজাতা নক 
রাষ্ট্র হওয়া সত্বেও স্পেনীয় উপনিবেশ চলাকালীন যেসব রাজনৈতিক ও সামাজিক < 
সংগঠন ছিল সেগুলো অক্ষুণ্ন রাখার কথা বলা হয়। অন্যদিকে কল্বিয়ার 
বুর্জোয়াদের পার্টি হিসাবে উদারনৈতিক দলটি আত্মপ্রকাশ করে এবং তারা 
প্রগতণীল, গণতাস্তরিক মতে আস্থা প্রকাশ করে। কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ব উচ্ছেদ 
করার জন্যে তার! প্রচার চালিয়েছিল এবং তাদের সেই প্রচার সফল হয়। 
সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এই ছু-টি দলের মধ্যে তীব্র প্রাতদন্দিতার কারণ 


অবিরত গৃহযুদ্ধ এবং অভ্যুথান । 


ES EEE এই সময়ে শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
জোয়ার দেখা দিয়েছিল । রক্ষণশীলেরা তখন দেশের শাসন ক্ষমতায় ছিল; ফলে 
স্বাভাবিকভাবেই উদারনীতিকদের পক্ষে অধিকাংশের সমর্থন ছিল। শীঘ্রই 
রক্ষণশীলদের উদারনীতিকেরা শাসন ক্ষমতা দখল করে । অলফনসো লোপেজের 
নেতৃত্বাধীন উদারনৈতিক সরকার জনসমর্থন লাভের জন্যে নতুন প্রগতিশীল শ্রম : 
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আইন প্রণয়ন করে ৷ ১৯৩৬ সালে এই সরকার যে কৃষিসংস্কার আইন পাস করে 
তার দ্বারা কৃষকেরা কিছুটা উপকৃত হয়েছিল। এই সরকারের আমলেই 
৯ কাঁমিউনিস্ট পার্টি গোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও 
এই সরকার ছিল বুর্জোয়া সরকার তথাপি এটা ফ্যাসিবিরোধী সরকার ছিল এবং 
সেই কারণে সেই আমলে প্রগতিশীল সরকার বলেই গন্য হয়েছিল। সেই আমলে 
ওঁ সরকারের কমিউনিস্টদের সমর্থন দানের বিষয়টি যথার্থ হয়েছিল । 
কিন্ত একথা ভুলে গেলে চলবে না, শাসকশ্রেণীর রাজনীতিকেরা যে সময় 
নিজেদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তারা ক্ষমতার জন্যে 
লড়াই করছে সেই সময় শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের পার্টি ক্ষাঁতগ্রস্ত হতেই পারে। 
আমাদের দেশে যুদ্ধোত্তরকালে এই ঘটনাই ঘটেছল। সনাতন পার্টিগুলোর মধ্যে 
বিরোধ সংঘর্ষের আকার নিয়েছিল এবং তাই পরে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। 
এই গৃহযুদ্ধে ২ লক্ষ কলক্বিয়াবাসী জীবন নিয়েছিল। এই ঘটনাই আমাদের 
নিজেদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কঠোর হতে বাধ্য করেছিল এবং উদার- 
নৈতিক বুর্জোয়াদের সংস্কারবাদী বাগাড়ম্বর সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়োছিল। 
বর্তমানে খিনি কলশ্বিয়ার রাষ্ট্রপীত তিনিও উদারনৈতিক দলের একজন 
” সাস্ত। তারচেয়েও বড় কথা, আসি এই মাত্র ধার কথা উল্লেখ করেছি, সেই 
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অলফনসো লোপেজ বর্তমান রাষ্ট্রপতির পিতা । এবং এর নামও 
অলফনস্]ে লোপেজ িচেলসেন । অল্প কিছুদিন আগের কথা স্মরণে থাকায় 
এবং তার ফলাফল জানা থাকায় আমরা তার প্রণ্তি স্বাভাবিকভাবেই কঠোর 
মনোভাব নিয়েছি । অথচ এই ভদ্রলোক ষখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন 
সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি তার তথাকথিত সম ব্যবস্থার* সংগ্রামে সমর্থন 
+ ১৯৫৮ সালে রোজাস পিনিল্লার সামারক এক্নায়কতস্র উচ্ছেদের পর ‘সম ব্যবস্থা 
ঘোষণা করা হয়েছিল । সনাতন পার্টি দ-টির মধ্যে এক চুক্তি অনুযায়ী, নির্বাচনশ 
ফলাফল যা-ই হোক না কেন, ৯৯৭৪ সাল পর্যন্ত রাষ্্রপতর পদ একবার উদারনশীতিকদের 
এবং পরেরবার রক্ষণশীলদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছিল । একেই কলম্বিয়ার 
শাসকশ্রেণী প্রাতানধিতযূক গণতন্ত্র হিসাবে সংস্রায়িত করেছিল । আদতে এর দ্বারা . 
বৃহৎ বুর্জোয়া এবং ভ-স্বামীদের চিরন্তন আধিপত্যের ব্যবস্থাটি পাকা করা হয়েছিল ৷ 
লোপেজ মিচেন্গসেন এই ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন ।-__সম্পাঁদক 
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জানিয়েছিল কিন্ত সেনর লোপেঞ্জ তারপর তার শ্রেণীর সঙ্গে শাস্তি স্থাপন 
করেছেন এবং বর্তমানে তানি সম্পূর্ণভাবে সেই শ্রেণীর পক্ষে, জনগণের দিকে তার 
কোনো টান নেই ৷ 

কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কিছু কিছু কমরেড বুঝে 
উঠতে পারেনি। তারা মনে করেছিল লোপেজ সরকারের প্রকাশ্যে সমালোচনার 
দ্বার] পার্টি মারাত্মক লাইন নিচ্ছে। এই সমালোচনার অর্থ সরকারের পতন 
এবং আবার সামরিক শাসন। কিন্ত বর্তমান সরকারের পতন কমিউনিস্ট পার্টির 
বর্তমান লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে না। লোপেজ তার সংস্কারবাদী বাগাড়ম্বর দিয়ে 
শ্রমিকশ্রেণীর যাতে আর ক্ষতি না করতে পারে কমিউনিস্ট পার্টি তা-ই চায়। 
দেশে সামরিক শাসন পুনঃপ্রবর্তনের যে কোনো প্রচেষ্টা কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়তার 
" সঙ্গে মোকাবিলা করে । 

মৃতরাং আমি এই বিষয়ে জোর দিতে চাই যে পুত্র লোপেজের উদারনীতিক 
সরকারের প্রতি সমর্থন এবং পিতা লোপেজের সরকারের প্রতি সমর্থনের মধ্যে 
পার্থক্য রয়েছে। ছুই সমর্থনের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে মিল থাকলেও, সারবস্তর 
দিক থেকে পারস্থিতি ভিন্ন। কিন্ত বাইরের এই সিল কিছু কিছু লোককে 
বিভ্রান্ত করেছে। - ্ 

ফ্রো্াকিস £ আপনি বলতে চান যে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে পুরানো! 
পরিস্থিতির সংযোগ ঘটানোর ক্ষেত্রে পারিস্থিতির নতুনত্ব না বুঝতে পারার 
আশঙ্কা সব সময়েই থেকে যায়। কিন্তু চরমপন্থী উভয় ঝৌকই কাটাতে হবে । 
অতীত অন্তত! সম্পর্কে গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্তমান পারিশ্ছিতি বিপ্লবের যে 
নতুন নতুন সম্ভাবনা স্থষ্টি করেছে সে সম্পর্কে যেমন অন্ধ হয়ে থাকলে চলবে না 
তেমনি আবার সমসাময়িক জীবনযাত্রার গত থেকে উদ্ধত প্রলুন্ধকর দৃশ্য দেখে 
প্রতারিত হলেও চলবে না এবং ঘটনাবলীর নতুনত্ব বাড়িয়ে দেখে অতীতের 
মৃপরীক্ষিত অন্ত্রগুলো সারিয়ে রাখলে ভুল করা হবে। অভিজ্ঞতায় কোনটি 
প্রাসজিক এবং কোনটি অপ্রাসন্গিক তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জন 
_ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, অভিজ্ঞতা ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে এই দিকটি ধরতে না পারার ফলে ভুল হয়েছে। কেউ কেউ রাজনীতিকে 
বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। 
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অতীতে যে ভুলগুলো হয়েছিল বর্তমানে তা আবার হওয়ার অপর কারণ বিষয় 
গুলোকে মামাখ্রকভাবে দেখতে না পারার ব্যর্থভ্াা | ধনতান্ত্রক দেশগুলোর যেসব 
ব্যক্তি অতীত সম্পর্কে জানে না অথবা ভুল জেনেছে, বিশেষ করে তরুণ সমাজ, 
 তার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুর্জোয়া পত্র-পাত্রকার একপেশে প্রচারের প্রভাবে অতীত 
সম্পর্কে বিভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসে থাকে । আমরা জানি যে গণচেত-া এহভাবে। 
নিয়ন্ত্রণ করার ফলে তা নানাবিধ প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে কাজ, 
করে। নয়া-ফ্যাসিবাদীরা বর্তমানে ফ্যাঁসবাদ প্রবতিত ব্যবস্থা'কে ভার 
বর্বরোচিত পদ্ধতিগুলো বাদ "দিয়ে অন্যান্য বিষয়কে আদর্শীয়ত করার চেষ্টা 
করছে । তারা এই অজ্ঞত| ও বিভ্রান্তি পুরোপুরি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে! 

কিত্ত কেউ বিষয়গত দিক থেকে এবং সাধিকভাবে অতীতকে দেখার চেষ্টা 
করলে, তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হওয়ার অথবা সত্যকে বিশ্বাস না করতে পারার আশঙ্কা 
কম থাকে । 


অভিন্ন এতিহের জন্যে সাধারণ উদ্বেগ ৃ 


ভীয়েরা £ পারস্পরিক যোগস্ুত্র সম্পর্কে আপনার ধারণাটি নিয়ে আমি : 
আরও কিছু বলতে চাই । আধুনিক বিশ্বকে একটি হুদের সঙ্গে তুলা করা যেতে 
পারে। একটি ছোট্র হ্ুড়ি ফেললে সমগ্র হ্রদব্যাপী ছোট ছোট তরঙ্গের স্থষ্টি হয়,) 
কোনো একটি দেশে কমিউনিস্টদের যে-কোনো! পদক্ষেপ বর্তমানে বিশ্ববাপী 
' প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। কিউনিস্টদের সদ্াস্ত সম্পর্কে তার ভারসাম্য 
সুন্দরভাবে বজায় রাখার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের, ওপর বর্তমানে বিশেষ দায়িত্ব 
অপিত হয়েছে । বিপ্লবী আন্দোলনের সমগ্র সম্পদ. এবং অন্যান্য দেশের বিপ্লবী 
অভিজ্ঞত! জ্ঞাত হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি পার্টিরই শক্তি-সম্ভাবনা ব্যাপকতর 
হয়েছে। এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে গেঁছানো যায় যে খঁতিহাপিরু 
অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের ব্যাপারে কমিউনিস্টদের অংশ নেওঘা উচিত। . 


ফ্রারাকিস £ নিশ্চিতভাবেই এটা একটা গ্রানাক্িক বিষয় । নি দেশের 
জনসাধারণের ভবিস্তুৎ সম্পর্কে, বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ভাগ্য সম্পর্কে প্রত্যেকটি কিউ: 
নিস্ট পার্টিই সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল । প্রত্যেকটি পার্টিই তার স্বাধীন নীতি অহুযায়ী 
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কান্ত করে চলেছে। সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে 
কর্সরত পার্টিগুলোর অভিজ্ঞতা সামাম্টীকরণ করার জন্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
অগ্রগতি বর্তমান স্তরের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ রূপ নির্ণয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আমার মনে 
ইয়'আমাদের আলোচনার উপসংহারে যে প্রয়োজনের কথ! আমাদের উল্লেখ করা 
উচিত তা হল বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা সামান্ঠীকরণ করার যুগোপযোগী উপায় নির্ধারণ 
এবং এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি পার্টির নিজ্রস্ব চাহিদা ও বিশ্ব-বৈপ্রবিক আন্দোলনের 
স্বার্থের বিষয়ে অধিকতর দৃষ্টি দান । : বালিনে অস্ুিত ইউরোপীয় কমিউনিস্ট 
ও ওয়াকীর্স পার্টিগুলোর সম্মেলন একথা সঠিকভাবে উল্লেখ করেছে যে কোনো একটি 
বসদ্ধাস্ত ঠিক না ভুল তা যাচাই করার একমাত্র মাপকাঠি বাস্তব অভিজ্ঞতা । কিন্ত 
তার অর্থ এই নয়, ভুল এড়ানোর জন্যে তাত্বিক আলোচনার দ্বারা এবং কমরেডের 
মন নিয়ে অন্য পার্টিগুলোর মতামত ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করে সশিদ্ধাস্ত- 
গুলোর প্রাথমিক যাথার্থ যাচাই কর! যাবে না। আমাদের বিশ্বাস ডব্লিউ এস 
আৰ এ ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে । 


ভীয়েব্লা ৪ আম আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত । আমি আরো একাি বিষয় 
উন্ল্লখ করতে চাই। বৈপ্লবিক স্থজনশীলতার স্বাধীনতা চাহিদার আবশ্টাকতার 
মঙ্গে'আরচ্ছেন্ভভাবে জড়িত। এট! হচ্ছে বৈপ্লবিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি 
সাধারণ নিয়ম । | 


EOE ERE রর জাত 
প্রচার চালাচ্ছে বে এটি আর কিটুই নয়, একটি দেশে যা ঘটেছে অন্যান্য দেশেও 
তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে__এই অপপ্রচার 'দূর করার পক্ষেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ 
অষ্ঠভাবে বলতে গেলে, এই নিয়মগুলো মেনে নেওয়ার অর্থ ই 
একটি পার্টি ষেভাবে শ্রেণীসংগ্রাম' চালিয়েছিল ঠিক সেইভাবে শ্রেশীসংগ্র 

চালানোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে ' নেওয়। । EST 
বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে মার্কপীয়-লেনিনীয় চিন্তাধারার সঙ্গে এই কথা৷ আদৌ সঙ্গতি- 
পূর্ণ নয়। মার্কস যে কথ! বলেছেন, এটা পুনরাবৃত্তির বিষয় নয়, এটা গ্রবপতা, 
বিভিন্ন দেশের নানান অবস্থা অনুযায়ী আকা-বাকা পথ ধরে সাধারণ নিয়মগুলো 
এগিয়ে চলে কিন্ত একটা “কঠোর অপরিহার্ধতা” বজায় থাকে । কিন্তু এতিহাসিক 
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নিয়মসমূহের স্বীকৃতির ওপর রচিত কাসিউানিস্টদের রণনীতির কথা আমরা যখন 
বলি এবং সেই রণনীতির ওপর নির্ভর করার কথা যখন বলি, তা নিশ্চিত- 
ভাবেই আমাদেরকে আমাদের কাজে নমনীয় হওয়ার পথে বাধা স্থষ্টি করে না। 
নতুন নতুন বিষয় নিয়ে অনুশীলন করার পথে এই রণনীতিত আমাদের বাঁধা তো 
দেয়ই না বরঞ্চ তা আমাদের সাহায্য করে । 

প্রধান বিষয়টি নিয়ে পুনরায় আলোচনা প্রসঙ্গে আমি কথাটি এইভাবে 
বলতে চাই £ ইতিহাসের শিক্ষা আমরা কত্ত ভালোভাবে গ্রহণ করতে পেরেছি 
তারপরেই নির্ভর করবে কত সুন্দরভাবে আমরা ইতিহাস তৈরি করতে পারব 1 
এই কারণেই ওঁতিহাসিক অভিজ্ঞতা নিয়ে অনুসন্ধান চালানো এবং বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে" তার সামান্ঠীকরণের কাজ এত গুরুত্বপূর্ণ । 


t 


স্ববিধাবাদের বিরুদ্ধে নংগ্রামে কয়েকটি শিক্ষা 


জেমস ওয়েস্ট 
সদস্য, পলিট ব্যুরো, কমিউনিস্ট পার্টি ইউ এস এ 


সাম্রাজ্যবাদের তাত্বিকেরা বৈপ্লাবক ধারাকে দূষিত করা, িন্নপথে 
পরিচালিত করা, বাধা দেওয়। ও বিভক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রেণী সংগ্রামে 
সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করে চলেছে । আমেরিকায় রকফেলারদের পাঁরচালনায় 
সাম্রাজ্যবাদের চরম আগ্রানী ও বেপরোয়।চন্র কয়েক বছর আগে ব্রিপক্ষীর 
বিশিষ্ট কমিশন১ প্রতিষ্ঠা করে-_এই কামিশনটি হল সাম্রাজ্যবাদী রণনীতি ও 
রণকোশল উদ্ভাবনের ও বিশ্বে মাকন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য সুনিশ্চিত করার 
এক অতিকায় গবেষণা কেন্দ্র । 

এই কমিশনের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক রিপোর্ট সম্পর্কে গাস হল বলেছেন, 
“এই রিপোর্টের ভাবধারার মূলে রয়েছে শিল্পসমৃদ্ধ সাত্রাজ্যবাদী জাতিগুলির 
সমন্বয় সাধিত অর্থ নৈতিক শ্বমতার আগ্রাসী প্রয়োগ__এই অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
আক্রমণাত্মক লক্ষ্যস্থল হল স্বল্প শিল্প-সমৃদ্ধ ও স্বল্প উন্নত দেশগুলি কিন্ত প্রথমতঃ 
সমাজতান্রক দেশগুলির* বিরুদ্ধে এই আগ্রাসী লক্ষ্য নিবদ্ধ করা হয়েছে ।” এর . 
অর্থ হল £ যারা সাম্রাজ্যবাণী আব্দারের কাছে নতি স্বীকার করবে তাদের পুরস্কৃত 
করার জন্য আমোঁরকা, জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক শক্তিকে রসাল 
থান হিসাবে ব্যবহার করা হবে আর যারা নাতি স্বীকার করবে না তাদের শাস্তি 
দেবার জন্য এই অর্থ নৈতিক শক্তিকে চাবুক হিসেবে ব্যবহার 'করা হবে । 

কাটার প্রশাসন এই নীতি অনুসরণ করে চলছে । এটা স্মরণ করা যেতে পারে 
যে ডেভিড রকফেলারের আমন্ত্রণে জ।ঞ্জয়ার তদানাস্তন গভর্নর কিমি কাটার এই 
কমিশনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেন। তার সঙ্গে আরও যারা কাজ করেছে 
১1 এর মধ্যে অতর্ু্জ রংয়ছে আমোরকা, পাস্চম ইউন্লোপীয় ও জাপানপ শাসকগোষ্ঠীর 


প্রাতিনীধগণ ।--'অম্পাঁদক 
২। পলিটিক্যাল গ্যাফেয়ার্স, ডিসেম্বর, ১৯৭৬, পৃঃ ৯ 


২৪ 


ভারা হল কট্টরপন্থী “শিকারী পাখী” জেমস শ্লোসিগ্তার, বর্তমানে কার্টার মন্ত্রিসভার 
সঙ্গে যুক্ত এবং দীর্ধটিনের ক্রেমদিন বিশেষজ্ঞ ব্রেজিনিস্থি বর্তমানে প্রেসিডেণ্টের 
জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপদেষ্টা ৷ 

বর্তমানে যে তথ্যাদি প্রকাশ হচ্ছে তাতে জানা গেছে যে ত্রিপক্ষীয় কমিশন, 
পেন্টাগন এবং ঠাণ্ডা লড়াই-এর কুখ্যাত প্রবক্তা সিন্টোর জ্যাকসন এস এ এল টি 
২-এর প্রস্তাবের বয়ান তৈরি করে এবং ১৯৭৭ সালের বসম্তকালে ভান্স এ প্রস্তাব 
মক্ষোতে উপস্থিত করে। এই প্রস্তাবগুলি এত পক্ষপাতছুষ্ট ও অনংগত যে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এ প্রস্তাবগুি বাতিল করা ছাড়া আর কোনো 
বিকল্প ছিল না। 

ব্রেঞ্জিনিস্কি অনেকদিন থেকে মাকর্পবাদ-লেনিনবাদের কার্যক্রমের দুর্বলতা 
খুঁজে বের করার জন্য তৎপর রয়েছে_তানি সমাজতান্ত্রক দেশ, বিশেষ করে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতভেদ ও বিরোধের 
সম্ভাব্য শৃত্রের স্বযোগ-সন্ধানী। এই তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে ত্রিপক্ষীয় কমিশনের 
উদ্দেশ্য চারতার্থ করা । এমনভাবে আগে থেকে নিউইয়র্ক টাইমস সহ বৃহৎ 
/ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন মুখপত্র “উপযুক্ত কমিউনিস্ট” এবং “দুষ্ট কমিউনিস্ট” সম্পর্কে 
প্রচার করে আসছে। এই মুখপত্রগুলিতে প্রচার কর! হয়েছে যে £ “গ্রহণযোগ্য” 
ও “অগ্রহণযোগ্য” সমাজতন্ত্র রয়েছে--কমিউানস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও 
রয়েছে শীবচার বুদ্ধিসম্পন্ন” ও “কটুরপন্থীর”। এ ধরনের প্রচারের ধুয়া তুলে 
কোন্‌ সমাজতন্ত্র, কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি “গ্রহণযোগ্য” বলে নির্ধারণ 
করতে হবে সে সম্পর্কে তারা বিচারের মান ও পথ-নির্দেশক উপস্থিত করেছে। 
এগুলো হল £ ্‌ 

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাঁর শীনর্দেশাবলী” থেকে বিযুক্ত থাকা । উপরোক্ত 
কোনো কোনো মুখপত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের দাবি 
জানায় । 

প্রলেতারীয় একনায়কতত্ত্র পরিহার করা এবং রর EET 

অনুসারে “গণতন্ত্রের” ও “মানবিক দৃষ্টিসস্পন্ন সমাজতন্ত্র ”__এর প্রসার £ 


চি NUE 
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দেশের জাতীয় ওঁতিহোর সঙ্গে সঙ্গীতপৃণণ নীতি তুলে ধরা এবং শ্রেণী 
সংগ্রামকে বোবা বানিয়ে দেওয়া ; ৃ 

EEN বিভোর না। ষদি এই সমালোচনা 
অবশ্য বলে মনে হয় তবে আমেরিকাকে সোভিয়েতের সঙ্গে একই সারিতে দাড় 
করাতে হবে । 


আমরা দেখছি যে ব্রেজিনিস্কি ও তার সহযোগীরা এই যে “পথ নির্দেশকগুলি” 
উপস্থিত করেছে তা হল সাম্রাজ্যবাদের প্রতিকূল বিশ্বশক্তির বর্তমান সম্পর্ককে 
পাণ্টে দেওয়ার নাআজ্যবাদী অপপ্রয়াসেরই নামান্তর । যে শক্তিগুলি এই নতুন 
বিশ্বশক্তি সম্পর্কের স্থচনা করেছে এবং যে শক্তিগুলি এই সম্পর্কের প্রধান ধারক ও 
বাহক তাদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত প্রয়াস চালানো হচ্ছে। 

আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি ভার অভ্যন্তরীণ সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করতে যেয়ে অনেক ছুংজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে । আমেরিকায় গত 
৫ দশকেরও বেশি সময় থেকে সাম্রাজ্যবাদের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য নিরস্তর 
চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে ত্রিপক্ষীয় 
কমিশনের মগজতত্বাবধায়করা যে “বিচারের মান” নির্দেশ করে দিয়েছে তা হল 
পার্টির আত্মহননের জন্য একটি ব্যবস্থাপত্র । 

বিগত বিশ দশকের শেষে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মাফিন সাআজ্য- 
বাদের বিপুল সমৃদ্ধি দেখে ভয় ও শ্রদ্ধায় হকচকিয়ে আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির 
তদানীস্তন সাধারণ সম্পাদক জে, লাভস্টোন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিন্ন করার ও পু'জিবাদকে খাপ-খাওয়ানোর যুক্তি হিসাবে আমেরিকার ব্যতিক্রম 
শীর্ষক এক তত্ব উপস্থিত করেন, শাস্তির অর্থনীতির পরিবেশে মাফিন সাআ্রাজ্য- 
বাদের পক্ষে এই সমৃদ্ধি সর্বশেষ ও স্বল্পকাল স্থায়ী সমৃদ্ধিতে পর্যবসিত হয় । 
'লাভস্টোনের সুবিধাবাদের দরুন পার্টিকে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে, এবং শ্রমিক 
আন্দোলনে মিনির নেতৃত্ব ও নি আই এর পক্ষে তার কার্য-কলাপ শাস্তি ও গণতন্ত্রের 
বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে। 

প্রায় ১৭ বছর পর পার্টির তদান'স্তন সাধারণ সম্পাদক আর্স ব্রাউভার ব্বাকাত 
লাভের চেষ্টায় আওয়াজ তুললেন £ “সাম্যবাদ হল.বিংশ শতাব্দীর আমোঁরকানবাদ”। 


২৬ 


৮৫ 


সী’ 


. কিন্তু. কয়ে কবছর পর ব্রাউভারের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ শ্রমিকশ্রেণীর এবং বর্ণ 
ও জাতিগত, ক্ষেত্রে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের অগ্রণী পার্টি হিসাবে কমিউনিস্ট 
পার্টিকে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেয়। পার্টির পরিবর্তে এক আকারবিহীন, 
ঢিলেঢালা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। এর আগে যুবকদের মধ্যে যুব কমিউনিস্ট লীগ ও মার্কসবাদী লেনিনবাদী 
কাজকর্ম বিলুপ্ত করা হয়। ফলে কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে এক পুরুষের ব্যবধান 
স্থষ্টি হয় এবং এই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে অনেক বছর লেগে যায় ৷ 


এই িবলে।পসাধনের যুক্তি হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছিল ব্রাউডারের তত্ব 
এই তত্বে বলা হয়েছিল যে মাক্কিন সাম্রাঙ্যবাদ তার চারত্র পরিবর্তন করেছে এবং 
সোঁভিয়েতের সঙ্গে যুদ্ধোত্বরকালীন সহযোগিত। সুনিশ্চিত 'হয়েছে__এই 'তদ্বে 
আরও বলা হয়েছে যে শ্রেণীশাস্তি বিরাজ করবে এবং ত! সমাজতন্রের লক্ষ্যে এক 
শাঁস্তপৃর্ণ, সংগ্রামহীন পথ খুজে দেবে । ‘ 


ডিভি 
দান করে-_এই কমিউনিস্ট পার্টিগুলি আমেরিকান কমিউনিনস্টদের স্াবধাবাদের 
বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ারি দেয়। এই পার্টিগুলির ভ্রাতৃপ্রাতিম সাহায্য পার্টিকে 
বিলোপসাধনের ঝোঁক পরিহারের জন্য আমাদের সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা পালন 
করে। কিন্তু এক দশক পরে মাকাধিপন্থীদের দমনগীড়নের চাপে যে. এক 
নতুন সংশোধনবাদী অভিযান শুরু হয় তা পুনরায় পার্টিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে 
দেয় অথচ ম্যাকাথিরাও এককভাবে পার্টিকে এমন করে নিঃশেষ করতে 
পারত ন; । রর রর 

প্রকৃত কমিউনিস্ট এবং সুবিধাবাদীদের মধ্যে এই সংগ্রাম ১৯৫৭ সালের ১৬তম 
পার্টি কনভেনশনে এক চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে ; দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা সোভিয়েত 
ইউনিয়ন থেকে বিষুক্ত থাকবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তীব্র 
সমালোচনার দাবি জানায় ; প্রলেতারীয় আস্তর্জাঁতকতাবাদের এবং গণত্বান্তরক 
কেন্দ্রিকতার নীতি পরিত্যাগ করা হয়) “দংখ্যালবুদের অধিকারের” ( উপদল্‌ 
গঠনের অধিকার ) আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদান ; SLL 


| নয় এমন ভাবধারা গ্রহণ করা হয়। 


bil 


:. দক্ষিণপন্থী শ্বিধাবাদীরা যাতে আমাদের পার্টিকে বিভক্ত করতে না পারে এবং 
তাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদাবিরোধী অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ না হয় সেজন্য 
আমাদের বিদেশী বন্ধুদের সৎপরামর্শ বিপুল ভূমিকা পালন করে। ফরাসী 
কাঁমউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উপরোক্ত কনভেনশনে প্রেরিত এক 
[টিতে জে. ছুক্লো লিখেছিলেন £ 

'_ *শ্রেণীসংগ্রাম ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসাবে আগেও ছিল এখনও আছে এবং 
কেবলমাত্র একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি শ্রেণীসংগ্রামের নিয়মসমূহ নিষ্কাশন 
করে আনতে পারে এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্র্সিকশ্রেণীকে জয়ী 
করতে পারে **- | 

।. «কোনো প্রকৃত কমিউনিস্ট মার্কস্বাদ-.লনিনধাদের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার 
করতে পরে ন।। এটা সত্য নয় যে পার্টি এবং সমাজতন্ত্র. গড়ে তোলার 
লেচিনবাদী নীতি শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেই প্রযোজ্য, এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো 
বিবেচনা করে সমাচতান্্রিক ব্যবস্থার. স্থায়ী মূল্য থাকবে না। অবশ্য লেনিনের 
উপদেশ অনুসারে জাতীয় বৈশিষ্ট)গুলির কথা চিন্তা করেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ- 
ভাবে সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে . এই মূল ধারণা থেকে বিচ্যুত . 
হওয়ার অর্থ হচ্ছে সোশ্যাল ডেমোক্রাচক স্ুবিধাবাদের পক্কে গড়িয়ে পড়া এবং এই 
পতন হচ্ছে বিলোপদাধনকারী সংশোধনবাদের মধ্যে টির হওয়া__-এর অর্থ 
রি কমিউনিজম ও শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন : 

“...সংশোধনবাদ সব কিছুর উপরই প্র তোলার ভান করে এবং পুঁক্ষিবাদ, 
সাম্রাজ্যবাদ "ও প্রতিক্রিংার বিরুদ্ধে আরও অধিক ত'ব্রত৷ ও বলিঠতার সঙ্গে 
সংগ্রামের পরিবর্তে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে “গণতাগ্রিক সংস্কারবা "দের দিকে এবং 
'াপতান্ত্রিক স্বাধীনতার” নামে ভ্রান্ত পথে 'ঠলে দেয়-_সংস্কারবাদ “গণতান্ত্রিক 
সমাজতন্ত্র’ অর্জনের জন্‌ বুর্জেয়াদের প্রতি আস্থাবান করে তোলে 
"-.দফবাসী কমিউনিস্টরা মনে করে যে তাদের. কমস্থটী পরিবর্তন কর! চলবে না 
কিন্তু এর শ্রেণীচরিক্রকে সুনিদিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে এবং তাদের সংগ্রামের 
কৌশল হবে নমনীয়। তারা আরও মনে করে যে সমাজতন্ত্রের শিবির যত 
শক্তিশালী হচ্ছে তত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠে--। 
**-*আস্তর্জীতিক গ্রলেতারীয় সংহতি, তথা শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় পার্টিগুলিকে 


ষ্ঠ 


পাপা 


শক্তিশালী করা আমরা আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের বর্তমান অধ্যায়ে এক অন্যতম 
শ্রেণীগত্ত আবশ্যিক ক্ব্য বলে মনে করি। এর অর্থ হল সোভিয়েত বৈদেশিক 
নীতির সঙ্গে সংহতি এবং অনুরূপভাবে সঙ্গতিপূর্ণ আস্তর্ভাতিক প্রলেতারিয়েত এবং 
শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জরুরী স্বার্থে এবং বিশ্বের নির্যাতত ও পরাধীন দেশগুলির 
মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে এই সংহতি । 

“এ কারণেই আমাদের কর্মীদের মধ্যে কমিউনিস্টবিরোধী ও সোভিয়েত- 
বিরোধী অঠিযান্রে অনুপ্রবেশকে কঠিন প্রতিরোধ ও ক্ষমাহীন প্রত্যাঘাত দিয়ে 


জবাব দিতে হবে 1” 

“এক ভাই যেমন আর এক ভাইকে সাহায্য করে তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 

যখন আমাদের পার্টির মার্কনবাদী-লেনিনবাদীরা কমরেড ছুক্লোর চিঠির প্রতি উষ্ণ 
অভিনন্দন জানাল তখন দক্ষিণপন্থী মুবিধাবাদরা ছুক্লোর এই চিঠিকে “চুড়ান্ত 
হস্তক্ষেপ বলে এবং স্বাধীনভাবে আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার 
ভঙ্গকারী” হিসাবে গণ্য করে নিতান্ত ক্রোধের সঙ্গে উদ্ধতভাবে এই চিঠি বাতিল 
করে দেয়। 
' আমাদের ইতিহাসে মার্কসব্যদ-লেনিনবাদ পরিহার করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 
আমরা অনেক বৃহৎ বৃহৎ সংগ্রাম করেছি । প্রায়ই আমাদিগকে "বামপন্থার” 
দিক থেকে সুবিধাবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের সম্মুখীন হতে ও পরাজিত ঝরতে 
হয়েছে-_যখন দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছে 
তখন বামপন্থীও সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। এই অবস্থাটি আমাদের পার্টির 
আয়তনের উপর সাময়িকভাবে একট। নেতিবাচক প্রভাব না এনে পারেনন। 
আমরা প্রচুর মূল্য দিয়েছি। কিন্ত প্রতিটি সময়ে আমরা আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর 
ক্যাডার, আমাদের মাক্সবাদী-লোনিনবাদী বুদ্ধিজীবী ও প্রলেতারীয় আন্ত- 
ভ্বাতিকতাবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার সামর্থ্য পেয়েছি । 

আমাদের দেশের জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে শ্রামকশ্রেণী ও নিপীড়িত 
জনগণের এগিয়ে চলার অভিযানে আমাদের পার্টি এক মোক্ষম ভূমিকা পালন 


করেছে । আমরা আমাদের শ্রঈসংগ্রামের ইতিহাসের জন্য গবিত। 


৩। কার্ধবিবরণশ, ১৬তম জাতীয় কনভেনশন, কমিউনিস্ট পার্টি, আমেরিকা, ফেব্রুয়ারি 
৯-১২, ১:৫৭, পৃঃ ৪৩-৪৪ 


২৯ 


আন্তর্জাতিক সংগ্রামের অপরিহার্য অংশ হিসাবে এই সংগ্রামগাঁলর- মধ্য 
থেকে আমাদের পার্টি তার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে, যার প্রকাশ 
ঘটেছে আন্তর্জাতিক অমিকশ্রেণীর ছুই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ আমাদের 
সাধারণ সম্পাদক গাস হল ও আমাদের জাতীয় চেয়ারম্যান নার উইনস্টনের 
মধ্যে। 

অন্যান্য বিষয়ের-মধ্যে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি যে সুবিধাবাদের ভ্বগত 
অবস্থানের তারতম্য ঘটতে পারে। লাভস্টোনের ক্ষেত্রে যে অবস্থাটি ঘটেছিল 
তা হল £ সাম্রাজ্যবাদের শক্তির আতিরিক্ত মূল্যায়ন এবং শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির 
অবমূল্যায়ন ; সর্বজনীন ক্ষতি স্বীকার করে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর আঁতারিক্ত 
জোর দেওয়া । Ml | 

ব্রাউডারের ক্ষেত্রে ছিল শ্রামকশ্রেণীর উপর আস্থাহীনতা এবং এমন একটি 
ধারণার স্থট্টি যা আমেরিকা ও পোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক 
কেন্দ্রাভিমুখী তত্র ইঞ্জিত বহন করে এনেছিল অর্থাৎ স্বদেশে শ্রেণীশ-ক্তির 
প্রত্যাশ! ৷ এই শ্রেণীশক্তিসম্পন্নদৃষ্টিভাক্গর সহগামী হিসাবে স্থচীত হল £ জাতীয় 
প্রশ্নের উপর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ব থেকে সরে আসা! এবং বর্ণ বৈষম্যবাদের 
বিরুদ্ধে জঙ্গী সংগ্রাম পরিহার-করা ! | 

. বর্তমানে যখন বিশ্ববৈপ্লাবিক প্রক্রিয়ার তিনটি অঙ্গীভূত উপাদান অগ্রগাসী 
লারা সাধারণ সংকটের চুড়াত্ত অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ ক্ষীয়মাণ তখন 
কাঁমউানস্ট ও ওয়ার্কার্স প'টিগুলির উপর সুবিধাবাদী চাপ-কমে না বরং বৃদ্ধি হয়! 
আমাদের দেশে অনেকে বলতে পারেন যে ুপাঁনবেশিক অতিকায় শোষণ থেকে 
সাম্রাজ্যবাদ যে অতি মুনাফা অর্জন করে তাই হচ্ছে যে সুবিধাবাদের বাস্তব, ভিত্তি 
এই সিদ্ধান্ত উপরোক্ত উক্তির বিরোধী; তারা বলতে পারেন যে যেহেতু 
সাআজ্যবাদ তার বিভিন্ন গপনিবেশিক সাম্রাজ্য, তার সংরক্ষিত শক্তি ও 
সুযোগ-সুবিধা হাঁরয়েছে সেইহেতু সুিধাবাদের বাস্তব ভিত্তি সংকুচিত . হয়েছে 
অথবা মস্তহিত হয়েছে । | 

আমরা আমেরিকার কমিউনিস্টরা এর জবাবে বলছি £ উপরোক্ত বক্তব্যে 

নয়! উপনিবেশবাদের আস্তিত্ব আগ্রাহ্য করা হয়েছে. এবং সীমিত হারে হলেও 
85877755785 


৩০ 


মুনাফা যে আগের চেয়ে অনেক বেশি মে কথা উপরোক্ত বক্তব্যে অস্বীকার করা 


হয়েছে । একই সঙ্গে ভাবধারা ও ধ্যানধারণাগডাঁলও এক বাস্তব শক্তিতে পরিণত 
হতে পারে; এবং সুবিধাবাদের প্রভাব আমাদের সর্বদিকে প্রসারিত, কারণ 
সুবিধাবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের একটি মর্মবন্ত। এটা একটি সংক্রামক রোগের 
বিষের মতে! উপাদান --এটা যার সান্সিধ্েই মাসে তাকেই সংক্রমিত করে । যদিও 
পুরানো সংক্রামক রোগের বীজের পরাজয় ঘটে তবু নতুন আকারে তাদের রা 
প্রাদুর্ভাব হয় । 

আমাদের প্রচার অভিযানে আমরা ব্যাখ্যা করে এসেছি যে সাআগ্যবাদের 
ভিত্তির শিথিলত! অনেককে তাদের সজাগ প্রহর! পারহার করতে প্রবৃত্ত করতে 
পারে এবং তাদের এধরনের "পদ্ধান্তে পৌছতেও সাহায্য করতে পারে য়ে সা্রাজ্য- 
বাদ এত্ত দুর্বল যে তারা প্রতিরোধ করতে অসমর্থ; তারা এও ভাবতে পারে যে 
সাআজ্যবান অরমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণের বিরুদ্ধে বর্বর আক্রমণ চালাতে অথবা! 
এক বিপর্ধয়কারী হত্যাকাণ্ড বাখিয়ে দিতে আর সমর্থ নয় । এ এমন ধারণারও সৃষ্টি 
করতে পারে যে “আমর! এটা সম্পন্ন করেছি” যে-শ্রণী ও গণ-সংগ্রাম আর আগের 
মতো তত জরুরী নয়। 

আমরা দেখিয়েছি যে এই সিদ্ধাস্তগুলি এমন মোহ স্বস্তি করতে পারে যে 
বুর্জোয়ারা একটি নির্বাচনের পরাঞ্জয়কে নীরবে মেনে নেবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর ও 
তার সহযোগীদের ক্ষমতালাভকে স্বীকার করে নেবে | আমরা বলি যে যদি কেউ 
এই ধারণ পোষণ করে তবে তাকে অবশ্যই গণতন্ত্র সম্পর্কে অস্তিত্বহীন, শ্রেণী ব্জিত 
একটি ধারণাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং সাআজ্যবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠদের গণ- 
তান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে মান্য করে চলবে এমন আস্থাও তাদের সাম্রাজ্যবাদের উপর 
রাখতে হবে। এর অর্থ দাড়াবে যে শোষকশ্রেণী তাদের চরিত্র পরিবর্তন করেছে 
এবং তারা শোষক গোষ্ঠীভুক্ত নয়। বহু দেশের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করেছে যে এটা 
একট! আজগুবী কথা, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। গাপ হল বলেছেন 
যে সমস্ত স্বাবধাবাদ আজগুবী কল্পনার উপর প্র্ধিঠিত। অবশেষে সাম্রাজ্য 
বাদের ইচ্ছাকে ছোট করে দেখে শেষ পর্যন্ত সংশ্রাম-চালিয়ে না যাওয়ার অর্থ 


. হচ্ছে ইতিহাসের রায় মেনে নেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সদিচ্ছার উপর 


অদিতরিক্ত মূল্য আরোপ করা । এই সুবিধাবাদ এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদী সদিচ্ছার 
তই 


উপর যে পরিমাণ আস্থাশীল সুবিধাবাদের সেই পাঁরিমাণ আস্থাহীনতা প্রকাশ পায় 
শ্রামকশ্রেণী ও নির্যাতিত জনগণের উপর | 

যে ভাবধারা শ্রামকশ্রেণীকে অবহেলা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং যে ভাবধারা 
অন্নুপারে দিদ্ধান্ত কর! হয় যে বৈজ্ঞানিকও প্রযুক্তিগত বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের সামনে 
নতুন জয়ের পথ খুলে দিয়েছে অপর দিকে যে ভাবধারায় বলা হয়ে থাকে যে 
শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমত| সহ শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি সরল, খজু ও প্রযুক্তি বিদ্যা, 
বিজ্ঞান, রাষ্ট্র পরিচালনার কলাকৌশল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজেদের সমস্থা 
সমাধানের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ সেই 
সমস্ত ভাবধারা থেকে সাত্রাজ্যবাদের শক্তি সম্পর্কে অতি মুল্যায়ন নতুন শক্তি 
আহরণ করে ৷ Ce 

এট। হচ্ছে সাধারণভাবে শ্রামকশ্রেণীকে হতমান করার লক্ষ্যে বুর্জোয়াদের 
সেই পুরানো স্বীকৃতি ও অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার পদ্ধতি । "জের 
ক্ষমত| ও শক্তি সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আস্থা বিনষ্ট করার. জন্য ও 
শ্রসিক শঅ্রণীর এক্য ব্যাহত করতে আমেরিকার শাসকশ্রেণী সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে। 
ক্ষমতানীন শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আস্থা ও তাদের সঙ্গে এক্য বানচাল করার জন্য 
এই শাসকশ্রেণী অন্ধ জাত্যভিমানের স্বষোগ নেয় এবং সেই সঙ্গে সমাজতাস্তরিক 
দেশের শ্রমিকদের “সহজাত পশ্চাৎপদত।”” এবং ‘'কারিগরী অযোগ্যতা” সম্পর্কে 
এক মিথ্যা ধুয়ার স্থপ্টি করে । যাতে করে সমাক্ততান্ত্ক শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজ- 
তাস্ত্রিক্ষ দেশের ক্ষনগণের সাফল্য পুঁজিবাদী দেশ্রে শ্রমিকশ্রেণী ও সদ্যস্বাধীন 
দেশগুলির জনগণের দৃষ্টি থকে আড়াল করা যায় সেজন্য আমেরিকার শাসকশ্রেণী 
এই সাফল্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পথ নিরবাচ্ছিন্নভাবে রুদ্ধ করে রাখে । সেই সঙ্গে 
তারা তাদের নিজ্ন্য শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য এমন ঢালাও 
বিরামহীন প্রচার অব্যাহত রেখেছে যে শ্রমিকশ্রেণ সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে 
যোগ্য নয় এবং এর প্রমাণ হিসাবে তারা সমাজতান্ত্িক দেশগুলির “ভুল” ও 
“দুর্বলতার” কথ! উল্লেখ করে। সর্বক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপুল সাফল্য 
দম্পর্কে অখ্যাতি রটানোর জন্য তারা লচেষ্ট । 

এসব কিছুই শ্রেণী সচেতনতা, শ্রেণী আস্থা ও গর্ব এবং গ্রলেতারীয় আস্ত- 
ভ্াতিকঙাবাদের অগ্রগণ্তিকে রুদ্ধ করার লক্ষ্যে পারচালিত। যখন কমিউনিস্টরা 


৬২. 


এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং যখন সোভিয়েতাবরোিতার মুখে 
পলায়নী আত্মবিস্ৃত ও বিনীত মনোভাব হল এই চাপের কাছে সুবিধাবাদী 
. নতি স্বীকারের প্রথম চিহ্ন তখন এ থেকে প্রমাণ হয় যে তারা গাছ দেখতে পায়, 
“ কিন্ত তাদের দৃষ্টিতে কাঠ প্রতিভাত হয় না। 

এমন ধারণা রয়েছে যে যখন সমাজতন্ত্র শুধু একটি দেশেই বিদ্যমান ছিল এবং 
তার চারদিকে ছিল পুঁজিবাদী বেষ্টনী সেদিনের চেয়ে বর্তমানে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাঞ্রতাস্ত্রিক দেশের জনগণের সাফল্যকে জনপ্রিয় করে 
তোলার প্রয়োজন কম। এ ধারণা ভুল । এই জনপ্রিয়তা প্রদারের প্রয়োজনীয়তা 
তো কমেইনি বরং আরও অনেক বেশি বেড়েছে। 1বশেষ করে শ্রামিকশ্রেণীর 
ভূমিকা নম্যাৎ করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াণের প্রয়াপকে পরাস্ত করার জন্য এবং নিজ 
নিঙ্গ শ্রমিকমশ্রণী ও আস্তর্জাতিতক শ্রামিকশ্রেণীর শ্রেণী সচেতনতা ও আস্থা বৃদ্ধির 
জন্যই সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণের সাফল্য জনপ্রিয় করে 
তোলার প্রয়োঙ্গন বর্তমানে অনেক বেশি । 

. আমান্রে অভিজ্ঞত] প্রমাণ করেছে যে মাফিন সাআাজাবাদের অনাধিকার ও 
বলপূৰ্বক প্রবেশের মুখে মাফিন সাম্রাজ্যবাদের. সহযোগী ও প্রত্তিযোগীরা তাদের 
' অবস্থান বঙ্গায় রাখার ও সেই অবস্থানের উপ্নাতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভুত 
জাতীয়তাবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের চাপ হল বর্তমান সুবিধাবাদী ঝৌকের অপর 
উত্স। এই ঝৌক নিজের দেশে সাম্রাজ্যবার্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে হাস করে 
আনে ও নস্যাৎ করে দেয়। 

এর অপর আর একটি ঝোৌক হল মাফিন সাআজ্যবাদের সঙ্গে “আপন 
করা” যাতে করে নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য এক বিশেষ অবস্থানের সুযোগ 


ঘটে এবং. তদুপরি সোঠিয়েতবিরোধী কনসেশনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তারা 
এই আশা পোষণ করে যে তাদের উপর, এক চরম লুঠনকারী সাম্রাজ্যবাদের 


হস্তক্ষেপের বিপদ হ্রাস হবে অথবা বাতিল হয়ে যাবে । এই কবৌকের অর্থ 
হলঃ আন্তজাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং সর্বপ্রথম সমাজতান্তরক দেশগুলির 
উপর আস্থ। স্থাপন তো দুরের কথা, আমেরিকার শ্রসিকশ্রেণী মাফিন সাআজ্যা- 
বাদকে সংযত করতে ও বাধা দিতে পারে এমন ভরসা কম বা আদে।. না করা। 
* ভিয়েতনামের শিক্ষাও অগ্রাহ করা হয়। অখচ তিয়েতনামের ক্ষেত্রে প্রলে- 


৩৩ 


তারীয় আস্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সংহত্তিকে সমাবেশ করার 
কাজে মোক্ষম শক্তি ছিল এবং এই সংহত মাঞ্চিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীর 
ভিয়েতনামী জনগণের বিজয় লাভে সাহায্য করেছে। | 


দিত লোঁনিনবাদী তে বলা হয়েছে যে গণতন্ত্র জন্য আরও অধিকতর 
মংগ্রামই দমান্ততত্ত্রের জন্য সংগ্রামকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালন! করতে পারে। 
কিন্ত সুবিধাবাদ এই সংগ্রামের শ্রেণী মর্মবস্তুকে অপসারণ করে ফেলে__-তাই 
সংগ্রামের উপরোক্ত তন্বটি বিকৃত ও জোরালো করা হয়। লেনিনের সাবধান- 
বাণীকেও অগ্রাহ্য করা হয় “ঘণ্দি আমরা সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি ও ইত্তিহাসকে পর্রিহাস 
না করি তবে এটা সুস্পষ্ট যে_যে পর্যন্ত ববাভিন্ন শ্রেণী বর্তমান থাকে সে পর্যস্ত 
“সাচ্চা গণতন্ত্রের কথা আমরা বলতে পারি না। আমরা শুধু শ্রেণী গণতন্ত্রের 
কথাই বলতে পারি ৷” ( সংগৃহীত রচনাবলী; খণ্ড ২৮, পৃঃ ২৪২) 


কেউ কেউ হাঁতহাসকে পর্যস্ত মিথ্যা প্রমাণিত করে দেখাতে চায় যে লেসিন- 
বাদ গণতন্ত্রের বিরোধী । তারা সো?৪য়েত ইউনিয়নে মাত্র একটি পার্টির অস্তিত্ব 
দিয়ে এমনভাবে প্রশ্ন উথাপন করে যে এট| যেন একটা সম্পুর্ণ লেনিনবাদের এক 
বিষয়ীগত সিদ্ধান্ত । একক পার্টির অবস্থান হল ঘটনার বিকাশ ও আভিজ্ঞভার :: 
যুক্তিসঙ্গত ফলশ্ৰুতি এবং এই অবস্থার ফলেই জনগণ বলশেভিক ছাড়া আর 
সমস্ত পার্টিকেই বাতিল করে দিয়েছে । এই মিমথ্যাচারীরা লেনিনবাদ সম্পর্কে 
এক মিথ্যা উক্তি আরোপ করে বলে থাকে যে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে লেনিনবাদ শুধু 
একটি পথ অনুসরণ করে £বং সে পথ হিংসার পথ। অথচ লেনিন যে ১৯১৭ 
সালের ফেব্রুয়ারি ও জুলই-এর মধ্যে এবং আগস্টের শেষে ও সেপটেগ্রের মধ্যে 
একটি নির্দিষ্ট সময়ে শান্তিপূর্ণ পথে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার সন্ধান পান এবং 
_ বলশেভিকরা যে-পথ কার্যকর করার জনা সর্বশক্তি নিয়োগ করে সে কথা এই 
মিথ্যাচাব্রীরা উপেক্ষ। করে। এটা মূলত সুবিধাবাদী মেনশেভিক ও সোশ্যাল 
রেভ্যুলিউশনারীদের গ্র,পটির জন্য ঘটেনি__তারা বলশেভিকদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে অস্বীকার করে। তথাপি আমরা সবাই জানি যে, যেহেতু বগশেিক- 
দের প্রার্ত জনগণের সমর্থন ছিল তাই পেত্রোগ্রাদে অক্টোবর অভ্যুখান ছিল 
প্রকৃতপক্ষে রক্তপাতহীন অভ্যুর্থান। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রততবিপ্রবী 
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শক্তি এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দের a গৃহযুদ্ধই 
হিংসা ও রক্তপাতের সুচনা করে। ২ 
+. ' আমরা একাধিকবার ভি বসি 
গণতন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেভভাবে যুক্ত করে শ্রেণীসংগ্রামের' "অস্তিত্বকে নস্যাৎ করার 
পথে ঠেলে দেয়। একবার এটা সম্পন্ন হলে এক শৃশ্যতার স্থষ্টি হয় এবং এই 
শৃণ্যতার' পূরণ করতে পারে জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্। কারণ বাস্তব 
জীবনে জাতি অথবা গণতন্ত্র কোনটাই শুণ্যতার মধ্যে বিরাজ করে না। জাতি 
ও গণতন্ত্র সম্পর্কে অমূর্ত, “শ্রেণীর উধ্বে” অবস্থিত বিষয় হিসাবে বক্তব্য রেখে 
শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব অধ্বীকৃতির ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
স্সিভাবস্থা বজায় রাখা হয় এবং এই অস্বীকাতির অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদের আশ্রয়- 
স্থলে পরিণত হওয়া এবং পুঁজিবাদের কাছে নাতি স্বীকার করা । 


কার প্রশাসনের “মানব আঁখিকার” সংক্রান্ত অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য. 
হল মানবিক অধিকারের শ্রেণীগত মর্মবস্তকে বিলীন করে দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক, 
শ্রেণীসংগ্রামে প্রলেত্তারীয় নৈতিকতার বদলে বুর্জোয়া নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা । 
. যখন মার্কসরাদ-লোনিনবাদী শ্রেপীগত ধারণ| ও বিশ্লেষণের মান পরিহার করা 
" হয় তখন এই লোভনীয় টোপ ফেলে বঁড়শী বিদ্ধ করা সহজ । তত্ব পুরানো কিন্ত, 
অভিজ্ঞতা নবীন এই মর্মে গ্যাটের কথা শব্দাস্তরে অর্থ প্রকাশ করা ব্রাউডারের 
একটি প্রিয় চাতুরী ছিল। কাঁব-প্রয়োগের অপব্যবহার করে ব্রাউডার মা্কসবাদ- 
লেনিনবাদের বৈপ্লবিক তথ্য থেকে সরে আমার যুক্তি হিসাবে এ ধরনের ধ্যান- 
ধারণা ব্যবহার করতেন। | 

আসি আমার জেলা পার্টির নেতার কথ। স্মরণ করতে চাই । আসি তখন 
ইয়ং কাঁমউনিস্ট লীগে ছিলাম )। ভান বলেছিলেন £ “যখন ব্রাউডার বলছেন 
যে পুরানো তত্ব আর প্রযোজ্য নয় তখন আমরা কিভাবে লেনিনের সংগৃহীত 
রচনাবলী বিক্রীর অভিযানে আমাদ্রে লক্ষ্য পূরণ করার কাজ সুরু করতে পার টি 
লোনিনশাদ প্রযোজ্য নয় এ দাবির প্রতিধ্বনি কি আমরা আজও শুনছি না? 


'আমরা প্র'য়ই “তত্বের প্রীত অবজ্ঞা” উক্তিটি শুনতে পাই। আসলে এ 
অবজ্ঞা হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক তত্বের প্রতি অবজ্ঞা এবং সবৃধা- 


bk 


বাশীরা ত! করে থাকে । যারা এই মার্কসবাদ-লোনিনবাদের তত্ব বাতিল করে 
দেয় তারা নতুন সমস্যার জন্য নতুন সমাধানের সন্ধানের নামে ভিন্ন তত্ব গ্রহণ করে | 
তারা যা গ্রহণ করে তা এই অর্থেই “নতুন” যে এগুলো পুরানো প্রসঙ্গের উপর 
নতুন আস্তরণ, যথা £ সোশ্যাল ডেমোক্রাসসি, বুর্জোয়া সংস্কারবাদ, উদারনীতি, 
ট্রটস্কিবাদ, নৈরাচ্যবাদ । যে পর্যস্ত নতুনের বিশ্লেষণ ও তার ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের 
জন্য এবং নতুনের সমস্যা সমাধ'নের বিষয়টি তুলে ধরতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 
বাবহার করা ও উন্নত করা হয় না সে পর্যস্ত এর ফলাফল হচ্ছে শুধুমাত্র স্মিতাবস্থা 
বজায় রাখা এবং তা হল আমাদের শ্রেণীর পক্ষে অন্তরায় । 


পুরানো বা নতুন সকল সুবিধাবাদই শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক 
মার্কসবাদ-লোনিনবাদ সংশোধন এবং বাতিল করার পথে এগিয়ে যায় । লেনিন- 
বাদী তত্ব অবজ্ঞা করা, সাধারণভাবে শ্রামিকশ্রেণীর এবং বিশেষ করে মেল শিল্প 
শ্রামকদের ভূমিকার দুর্নাম রটানো ও অবজ্ঞা করা প্রভৃতি থেকেই উপরোক্ত 
প্রক্রিয়া সুরু হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে. এই দুইটি একই 
সঙ্গে চলে। 

উপরে উল্লিখিত বিষয় থেকে এটা বুঝা যায় যে বর্তমান ঘটনার বিকাশ নতুন 
প’থর শ্চনা করে এবং এর মধ্যে স্ববিধাবাদ ও সংশোধনবাদের প্রকাশ ঘটে। 
তথাপি, আমরা বিশ্বাস কার যে রি de Dl 
মেল ও সম বৈশিষ্ট্য £ 

--রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে অবস্থিত শ্রমিকশ্রেণীর অব- 
মূল্যায়ন এবং তাদের প্রতি অনাস্থা) 

_ সাম্রাজ্যবাদের শক্তির অতিরিক্ত মূল্যায়ন অথবা বিপর'ত দিকে, তীব্র 
সংগ্রাম ছাড়াই সাম্রাজ্যবাদ নিজের বিলুপ্ত গ্রহণে প্রস্তুত বলে তাদের উপর আস্থা 
স্থাপন ; 


_মার্কনবাদ-লোনিনবার্দ (প্রায়ই “কেবল” লেনিনবাদ বাতিল করার 
অজুহাতে ) এবং প্রলেতারীয় আস্তর্জীতিকতাবাদ, শ্রাঁমকশ্রেণ'র নেতৃস্থানীয় 
ভূমিকা এবং প্রলেতারীয় একনায় তন্ত্রের পথে তার পরিণতি, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রী- 
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কতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পাটির, প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি মাক পবাদ- 
লেনিনবাদের মৌশিক নীতি অগ্রাহ করা । 

আমাদের ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের রঃ যত 
তরান্বিত হচ্ছে তত সুবিধাবাদ ও পার্টি বিলুপ্তি সাধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কম তো 
নয়ই বরঞ্চ আরও বেশী অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। | 


শান্ডিঁ_ত 


সংক্ষেপে. 


আয়া 

১৯৭৭ সালে কমিউনিস্টপার্টি “ম্যাষ। সংস্কারও শ্রমজীবী জনগণকে ধ্বংস করার 
নীতির বিরুদ্ধে” এবং “মালিকদের ওপর করধার্য কর” এই সোগানের ভিত্তিতে 
ব্যাপক রাঙ্জনৈতিক প্রচার ও গণবিক্ষোভ সংগঠিত করে। এই সংস্কারের 
সমর্থনে ১ লক্ষ স্বাক্ষর সংগৃহীত হয় । এতে শ্রমজীবী মাহ্বষের মজুরীর ওপর ধার্য 
কর কমানোর ও অষ্ট্রিয় এবং বিদেশী পুঁজির ওপর উচ্চতর কর ধার্ষের দাবি 
জানানো হয় ; সি পি-এ. র চেয়ারম্যান ফ্রানতস্‌ মুহণীর এক বিবৃতিতে সংগ্রামের 
কর্মসূচীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন, যে কর্মসূচী শ্রমজীবী মানুষের অবস্থার উন্নতির জঙ্য 
ও বেকার সমস্য সমাধানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছে । 


- ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র 

ডমিনিকান কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ কাজকর্মের অনুমতি দিয়ে একটি আইন 
সান্টে৷ ডমিন্গোতে পাশ হয়েছে। ১৯৪৪ সাল থেকে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার সময় 
থেকে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী থাকাকালীন সময়েও শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ 
রক্ষা ক'রে চলেছে এবং দেশের গণতন্ত্রীকরণের জন্য কাজ ক'রে যাচ্ছে। 
কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বীকৃতি দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে 
ডিস. পির সাধারণ সম্পাদক নারকিসো ইসা কণ্ডে বলেন যে, এটা 
ডমিনিকান প্রজাতস্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলার দিকে 
একটি পদক্ষেপ সুচিত করে । 


ফিনন্যাগ্ড 


ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনারী সভায় ১৯৭৮ সালের 
১লা থেকে গর! জুন হেলসিংকিতে পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেস আহ্বানের সিদ্ধান্ত ' 
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হয়। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থা' এবং পার্টির কাজকর্ম ও লাইনের আলোচনা হবে। পার্টি গঠনততন্ত্রের 
পাঁরবর্তন নিয়েও এতে আলোচনা হবে । প্রেনারী সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, 
কংগ্রেসের সময়ে পার্টি প্রতিষ্ঠার ৬০তম বান্বিকী রিপন জন্য দেশব্যাপী 
অনুষ্ঠান 'হবে | 


'ল্যুমানিতের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির পাঁলটব্যুরোর 
সদসা ও সি. সি. র সম্পাদক গাস্টন প্লিসোনিয়ার ১৯৭৮ সালের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য 
জাতীয় এসেমব্রি নির্বাচনে পার্টির প্রার্থীদের তালিকা! দেন। তালিকায় ৯১২ জন 
পার্লামেন্ট এার্থী ও তাদের ডেপুটি আছেন (ফ্রান্সে সমস্ত পার্লামেন্ট সদস্যদের 
ডেপুটি আছেন. তারাও নির্বাচিত হন )1. - 

প্রিদোনিয়ার বলেন যে, পার্টি শাখায় ও বিভাগীয় ফেডারেশন প্রার্থীদের 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং এফ. সি. পি.র প্রাথমিক সংগঠন 
থেকে তা অননুমোদিত হয়েছে । প্রার্থীদের সামাজিক বিন্যাস সম্পর্কে নিয়ে বলতে 
; শিয়ে তিনি বলেন, এদের মধ্যে ১৯'৮% শ্রমিক, ১৬% অফিস কর্মচারী, ১৩% 
ইপ্বিনীয়ার আছেন ( বর্তমান জাতীয়,এসেমব্রিতে এফ. সি. পি. ছাড়া কোন পার্টির 
শ্রমিক ডেপুটি নেই )। কমিউনিস্ট প্রার্থীদের এক বিরাট অংশ-_২১'৯%-_ 
প্রাথমিক, মাধাঁমক ও উচ্চতর স্কুলের শিক্ষক । মহিলারা ১৯% এরও বেশি 
এবং যুব সম্প্রদায়েরাও অনেক বেশি প্রাতনিধিত্ব পাচ্ছে। প্রসোনিয়ার বলেন 
ষে, প্রার্থী মনোনয়নের সময়ে কমিউনিস্টরা প্রার্থীর যোগ্যতা, জনগণের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ এবং সাংগঠনিক ক্ষমতাকে বিচার করে থাকে । 


এফ. আর. জি. 

_ জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বোর্ডের প্রেনারী সভার জি. সি. পি. র চেয়ারম্যান 
হার্বার্ট সিসৃ-এর রিপোর্ট শোনা হয়, রিপোর্টটি “জি সি পির পথ ও লক্ষ্য £ 
জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসুচী প্রসঙ্গে !” তিনি বলেন যে, কমিউনিস্টরা 
, আলোচনা করছে যে খসড়া কর্মসূচী, তাতে মূল লক্ষ্য, সংগ্রামের লাইন ও মিত্রদের 
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সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । তিনি বলেন, বর্তমানে দেশকে গণতন্ত্র ও সামাজিক 
প্রগতির দিকে নিয়ে যাবার.সংগ্রামটা মূল লক্ষ্য হিসেবে জি. সি. পি. ঘোষণা 
করছে । খসভা কর্মসূচীতে প্রারক্ষারভাবে দেখানে! হয়েছে যে, এফ. আর. জি-র 
শ্রমজীবী জনগণের সমস্যার সত্যিকারের সমাধান একমাত্র সমাজতন্তরে সম্ভব । ' 
মিস্‌ বলেন, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি “সংগ্রামের কোন স্তরেই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য 
থেকে বিচ্যুত নয় 1” 

প্রেনারী সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১৯৭৮ সালের ২০ থেকে ২২ অক্টোবর 
মানহাইমে অন্ুঠিতব্য কংগ্রেসে ছি. সি. পি-র কর্মসুচী গ্রহণ করা।হবে। 


গ্রীস 


bl ২ 


- গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি সেদেশের গণতান্ত্রিক জনগণকে “নির্বাচনে বিজয়ের 
জন্য ও জ্ঞাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ও প্রগতির” পক্ষে ভোটদানের জন্য ধন্যবাদ . 
জানিয়েছেন | সি. পি. ক্ষি-র কেন্দ্রীয় কমিটির পঁিটব্যুরোর এক বিশেষ প্রতিবেদনে 
বলা হয়েছে যে, ১৯৭৭ সালের ২০শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রধান 
ফলাফল হ'ল এই যে, জনগণ চাপ দেওয়ার নীতিকে খিক্কার জানিয়েছে । 
বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, পার্লামেণ্টের নতুন শাক্তবিষ্ঠাস জনগণের সাআজ্যবাদ . 
বিরোধী ও একচেটিয়া বিরোধী সংগ্রামকে বাড়াতে ও গণতান্ত্রক শক্তিগুলোর 
সাথে সহযোগিতা বাড়াতে সাহায্য করবে। | 

পা্পমেন্টে কমিউনিস্ট পার্টির ডেপুটি ১৯০৪ সালের ৫ থেকে বেড়ে এবার 
১১ হয়েছে, যা ছিগুণেরও বেশি ; ৯'৩৬% ভোট কমিউনিস্ট প্রার্থীরা পেয়েছেন । 


1 


ভারত 

শি. পি. আই জাতীয় পারষদের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও এক প্রেস 
বিজ্াপ্ততে বলেছেন যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেন পাঞ্জাবের 
ভাতিগডা শহরে ১৯৭৮ সালের ৩১শে মার্চ থেকে ৭ই এপ্রিল পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত হরে । 
৫৪৬৭৩২ সদস্যের প্রাতনাধি হিসেবে ১৫০০ প্রাতানাধ কংগ্রেসে যোগ দেবেন। 
বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত দশম কংগ্রেসের সময় থেকে 
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৪০% সভাপদ বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ ছাড়া 
সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই সি. পি. আই-এর শাখা আছে। 

বিবৃতিতে বলা, হয়েছে যে, কংগ্রেসে বিগত ৩ বৎসরে দেশের পরিস্থিতি, 
পার্টির রাজনৈতিক লাইন ও কাজকর্ম, সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হবে । 
পার্টি শাখাগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হবে । 
পার্টির সংগ্রামী কর্মসুচী রচনার সময়ে কংগ্রেসে বামপন্থী ও গণতান্তরক একা গড়ার 
সমস্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে, যাতে ক'রে এই ফ্রণ্টকে দেশের 
রাজনৈতিক জীবনে একটি নিয়ামক শক্তি করা যায়, যা ভারতের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে রক্ষা ও শক্তিশালী করবে, গণতন্ত্রের প্রসারকে সুনিশ্চিত 
করবে এবং সমাজতন্ত্র যাওয়ার পথ স্থষ্টি করবে । 


(মক্সিকে। 


মোল্পিকোর কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও জনগণের অন্যান্য 
অংশের মধ্য থেকে নতুন সভ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপক প্রচার শুরু করেছে। 
একটি কারণ হল নির্বাচনের জন্য পার্টিকে যোগ্য ক'রে তোলা ( ফেডারেল নির্বাচনী 
আইনে, নির্বাচনের জন্য একটি পার্টির কমপক্ষে ৬৫০০০ সমর্থক থাকতে হবে )। 
কেন্দ্রীঃ কমিটি তার সমর্থক সংখ্যা ১ লক্ষে বাড়ানোর কর্মনথচী নিয়েছেন, যার অর্থ 
সেই সংখ্যক স্বাক্ষর সংগ্রহ করা । ১৯৭৭ সালের অক্টোবরের প্রথমাদিকেও অর্থাৎ 
এই কাজ শুরু করার মাত্র ১ মাসের মধ্যেই ২৫০০০ স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে, এই 
সাফল্য স্বাভাবিক কারণ পার্টির প্রভাব ক্রমবর্ধমান, কারণ পার্টি শ্রমজীবী জনগণের 
স্বার্থে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য, সাআজ্যবাদের কাছ থেকে মেক্সিকোর স্বাধীনতার 
জন্য, শাস্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাচ্ছে । দেশকে অর্থনৈতিক 
ও রাক্তনৈততিক সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য কমিউনিস্টদের প্রস্তাবিত কর্মসূচী 
ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন পাচ্ছে । 

পার্টি শাখাশুলো আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে স্বাক্ষরকারীদের পার্ট সভ্য করা 
সম্ভব হয়। পার্টি গণ-শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ার ১৮শ কংগ্রেসের ( ১৯৭৭ ) 
শ্লোগান বাস্তবায়িত করছে । 
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মহাকাশ গবেষণায় শান্তি ও সহযোগিতা 


“আমার মহাকাশ যাত্রা আমার সাফল্য নয়। এটা কমিউানিজমের সাফল্য । 


আমি কমিউনিস্ট হবার জন্যে গবিত; পুর্থিবী জুড়ে আমার সমস্ত সমমতাবলম্বী 
কমরেড, সমস্ত কমিউনস্টের প্রতি আমার উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করার জন্যে 
আমি ওয়াল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-কে অনুরোধ জানাই ।. 
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গাগাত্রিন 
২৯শে এাপ্রল, ১৯৬১1 


ওয়াল্ড" মার্কসিস্ট রিভিউ-এর গেস্টবুক-এ বিশ্বের প্রথম 
মহাকাশচারী ইউর গাগারিনের দেখা এই কথাকটি থেকে বোঝা 
যায় মহাকাশ বিজ্ঞান এবং আমাদের কালের বিপ্লবী মতাদর্শ, শাস্তি - 
ও সমাজ প্রগতির শাক্তিসমূৃহের মধ্যে যে সংযোগন্থত্র রয়েছে, 
মহাকাশ যুগের সেই প্রথম লগ্নেই প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিকেরা, কমিউ- 
নিস্টরা তা দেখতে পেয়েছিলেন । বর্তমানে মহাকাশ অভিযান এমন 
একটি জাগতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে যে তা সমাধানের ওপরে 
মানুষের কর্মক্ষমতা ও তার অধিকতর প্রগাঁ নির্ভর করবে। 
মহাকাশ বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা ও প্রগতিশীল লক্ষ্য বেড়েই 
চলেছে! 

সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বার! মানুষের তোর প্রথম কৃত্রিম 
উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ফলে যে মহাকাশ যুগের সুচনা হোল, তার 


বিগত ছুই দশকে অনেক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে £ বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের 


রহস্য ও বিবর্তন সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং আমাদের এই গ্রহে 
মানুষের ভীবনধারার নিয়মাবলী সম্পর্কে এক নতুন জ্ঞান; “মহা- 


কাশ প্রযুক্তি বিজ্ঞান” থেকে উদ্ভুত “প্রযুক্তি-বিষয়ক” নতুন নতুন 
সমাধানকে উৎপাদনের বহুবিধ ক্ষেত্রে এবং সময়ে Ei 
থেকে বহুদূরে অবস্থিত মানুষের কর্মকাণ্ডে কাজে লাগানে! হচ্ছে;-এবং 
শেষতঃ পৃখিবীর অধিবাসীদের আত্তঃসংযোগ ও পরস্পর-নির্ভরশীলত! 
- সম্পর্কে এক নতুন. ধারণার স্থষ্টি হয়েছে, যা নাকি রহিবিশ্ব থেকে 
আমাদের গ্রহের দিকে তাকালেই শুধু নজরে পড়ে, গ্রহমণ্ডলের 
বিশাল ব্যাপ্তর মাঝে এক যৌথ সত্তার চেতনা স্থষ্টি করে, জাতিতে 
জাতিতে আরো বেশি পরিমাণে বোনাপড়ার ক্ষেত্রে তা শক্তিশালী 
আবেগ সঞ্ধার করে। 

মহাকাশ যুগের তৃতীয় দশকে মহাকাশ বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি 
আশা করা যাচ্ছে, তা মানবজাতির কাছে আরে! বেশি তাৎপর্যপূর্ণ 
হবে। প্রথম দুই দশকের সাফল্যগুঁল কী? আঁধকতর অভিযানের 
“দৃষ্টিভাঁজটাই বা কী? মহাকাশ বিজ্ঞান কিভাবে মানুষের জীবন ও 
ভাগাকে প্রভাবিত করে? বিগত শরংকালে প্রাগে অহু্িত'২৮তম 
আত্তর্জাতিক মহাকাশীবজ্ঞানবিষয়ক কংগ্রেসে উপস্থিত তিনটি 
দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। 


সমস্ত মানবজাতির জন্যে 
মার্সেল বারার b 
' সম্ভাপতি, আন্তর্জাতিক মহাকাশ বিজ্ঞান ফেডারেশন ( ফ্রান্স) 
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মহাকাশ অভিযান িকাশলাভ করছে আর ত! ছুটো ধারায় বিকাশলাভ 
করতে থাকবে । তার একটা ধারা হচ্ছে নিখাদ, মহাকাশ অভিযানের ধারা, 
গ্রহমণ্ডল.ও সৌরব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণ1, মহাকাশযান ও উপগ্রহের আরো নিখুত 
নক্মাকরণ, এবং মহাকাশের সম্পদভাগ্ডারের অনুসন্ধান আর সেই সম্পদকে কাজে 
লাগানোর. সম্ভাবনা। গোড়া থেকেই এই ধারাটি গুরুত্বপূর্ণ অর ভবিস্যতেও তা 
থাকবে | গত ছুই দশকে মহাকাশ বিজ্ঞানের- যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। পর্যবেক্ষণের 
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উদ্দেশ্যে যাত্রার কর্মস্চী থেকে তা পৃথিবীতে মানুষের জীবন উন্নত করে ভোলার 
কর্মসূচীর দিকে এগোচ্ছে। এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে অপর একটি ধারা__বাহিৰিশ্ 
থেকে পৃথিবী সংক্রান্ত গবেষণা । ' শক্তি সমস্যা, সম্পদ নিরূপণ ও তার হদিশ 
'রাখা, আবহাওরা পর্যবেক্ষণ ও সেই সংক্রান্ত গবেষণা এবং পাঁরবহন ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মতে! জাগতিক তাৎপর্যসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্তযগুলি সমাধানের 
জন্যেই এই গবেষণার প্রয়োজন । 


",, মহাকাশ কিজ্ঞানে অগ্রগতির আর একটি লক্ষণীয় ফল হচ্ছে মহাকাশ শক্তির 
(8১9০০ Powers) পারিখির বিন্তত। সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ছাড়াও বহুদেশ এই বৃত্তের অস্তরভুক্ত! অত্যধিক ব্যয়বাহুল্যের জন্যে গোড়ার 
দিকে মহাকাশ অভিযান মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । কিন্ত 
এই সমস্ত মহাকাশ শক্তি ষেবৈজ্ঞানিক তথ্য ও কৃৎকৌশলগত সাফল্য অর্জন করেছে, 
কালক্রমে ত| যে-সমন্ত দেশ স্বাধীনভাবে মহাকাশ কর্মসুচী গ্রহণে অর্থনৈতিক ও 
বৈজ্ঞানিক শক্তিসামথ্যের দিক থেকে অপারগ, সেই সমস্ত দেশ সমেত সমগ্র 
মানবজাতির সম্পত্তি হয়ে উঠেছে । সম্মিলিত জাতিপুঞ্ এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের 
আন্তর্জাতিক ফেডারেশন এই ধরনের আন্তর্জাতিক বুজা তা 
উৎসাহ দেয়। 


আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার আর, একটি রূপ হচ্ছে যৌথ অথবা 
বহুজাতিক মহাকাশ কর্মসুচী কাজে পরিণত করা । যদিও বািবিশ্বে কিলোগ্রাম 
প্রতি সম্ভার পাঠানোর খরচ কমে আসার দিকে, আর বর্তমানে আমরা আগের 
চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে গবেষণার সাজসরগ্াম সেখানে পাঠাতে সক্ষম, 
তবুও বর্তমান দশকে মহাকাশ কর্মন্থূচীর ব্যয় আর খুব বেশি কমবে না। ঘটনাটি 
হচ্ছে এই যে, যেহেতু বিভিন্ন দেশ মহাকাশ গবেষণার জন্যে সীমিত অর্থ বরাদ্দ 
করতে সক্ষম, সেইহেতু গবেষণার কাজ ব্যাহত হচ্ছে, তাই আন্তর্জাতিক প্রকল্পে 
আরো বেশি বেশি করে দেশের অস্তরভু্রির ব্যাপারটি গুরুত্ব অর্জন করছে। 

সোভিয়েত-মাকিন সহযোগিতা [িশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করছে। যা হোক মহাকাশ গবেষণায় আরো বেশি বোশ দেশকে টেনে আনা 
অপরিহার্য, কারণ সমস্যাট। এদেশ বা ওদেশ কিংবা এদেশ বা ওদেশের জনগণের 
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সমস্যা নয়; সমস্যাটা গোটা পৃথিবীর সমস্ত, অর্থাৎ পরিণামে সমগ্র মানবজাতির 
সমস্যা । 

যেহেতু এসব বিষয় আমার আলোচ্য বিষয়ের অন্তু নয়, আমি তাই 
অস্ত্রশস্ত্রের নক্স এবং মহাকাশ গবেষণা সংক্রাস্ত উৎপাদন দ্রব্যের প্রভাব সম্পর্কে 
দু-এক কথা বলতে চাই । কেউ কেউ মনে করেন, সামরিক প্রযুক্তিজ্ঞান্রে বিকাশ 
মহাকাশ গবেষণার সুবিধা করে । এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য, কারণ শাস্তি- 
পূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রকেটের চেয়ে বর্তমানকালের অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্র আরে! 
অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন, আর সামরিক গবেষণা থেকে উদ্ভুত কিছু কিছু 
আবিক্ক্িয়া ও সমাধান তথাকথিত বে-সামারক মহাকাশ গবেষণায় প্রযুক্ত হচ্ছে। 
যা হোক এই সবই সমগ্রের ভগ্নাংশমাত্র। সবকিছু সত্বেও বিশ্বরাজনীতির 
বাস্তবতার চাপে এখনো “পর্যন্ত সামরিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের জন্যে প্রচুর বরাদ্দ করা 
হচ্ছে। পািস্ফিতির পরিবর্তন ঘটানো গেলে, মহাকাশ গবেষণায় বিরাট অগ্রগতি 
ঘটবে । 


বহিবিশ্ব ও “মানুষের গৃথিবী 
ভিতাি সেবা ক্জিয়ানভ 
দুবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আখ্যাপ্রাধ, 
ইউ এল এস আর-এর মহাকাশচারপ পাইলট 


যেদিন মহাকাশ যুগের শুরু হয়েছে, বিশেষতঃ যেদিন মানুষ মহাশূন্যে 
পদচারণা করেছে, সেদিন থেকেই আমর! যে-পৃথিবীতে বাস'কার সেই পৃথিবী 
সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা চূড়ান্তভাবে ব্দলে গেছে। ইতিহাসে এই সর্ব- 
প্রথম, মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় অর্দেই পৃথিবী এবং বিশ্বের ঘটনাবলী 
সম্পর্কে একটা বাপক দৃষ্টিভ্ষি গ্রহণের অবস্থায় পৌঁছেছে । 

এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জীবন, পৃথিবী সম্পর্কে তাদ্রে জ্ঞান এবং তাদের 
নিজেদের সম্পর্কেও অনেক কিছুই প্রকাশ করে । নিজন্য বিমান থেকে পৃথিবী 
' পর্যবেক্ষণ করে বৈমানিক ও মানবতাবাদী লেখক আতোয়া দ সেন্ট এক্সিউপারী 
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পৃথিবী সম্পর্কে বলেন যে, “মাহৃষের পৃথিবী” এই গ্রহের বাসিন্দাদের পরস্পর 
নির্ভরশীলতার ফল হিসেবে উদ্ভুত। গ্রহের ওপরে এবং সঙ্গীসার্থীদের ওপরে 
মানুষের এই নির্ভরশীলতা, বহির্বিশ্বের প্রাণহীন ব্যাপ্তি থেকে পৃথিবীকে , দেখা 
মহাকাশচারীর কাছে আরো তীব্রভাবে অহুভূত হয় । মহাকাশ পাঁরক্রমায় অত্যধিক 
উচ্চতা থেকে গ্রহের আরো অনেক বেশি আগ্রহোন্দীপক দৃশ্য নজরে পড়ে 
যা মানবজাতির কাছে এ ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের এক নতুন উপলাব্ধ 
এনে দেয় ৷ 

গ্রহের সর্বব্যাপী দৃশ্য গ্রহের ওপর মানুষের নির্ভরসীলতাকে, মানুষের অন্ত 
জীবনধারণ পরিস্থিতির সামাগ্রকতা, যা নাকি তাকে রক্ষা করতে এবং বজায়, 
রাখতেই হবে, সেই হিসেবে এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে পারস্পারক বোবা- 
পড়া ও সহযোগিতা বিষয়ে মানুষকে আরো তীব্রভাবে অনুভব ও উপলব্ধি 
করতে সক্ষম করে তোলে । এমনি মহাকাশের আয়তন সম্পর্কে কিছু কিছু 
ধারণা করতে পারলেও মানুষ নিজেকে পৃথিবী নামধেয় এক বিরাট স্থানের বাসিন্দা 
হিসেবে গণ্য করে চলেছে । তবু বিশ্বের প্রকৃত আকার কিংবা পৃথিবী ও বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডের অনুপাত সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই । মহাকাশচারী পাঁথকৃৎ 
ইউর গাগারিন বহির্বিশ্ব থেকে এই গ্রহ পর্যবেক্ষণ করার আগে পর্যন্তও আমাদের 
কাছে এটা প্রতীয়মান হয় নি যে আমাদের পৃথিবী, মহাকাশের কষ্ণবর্ণ নিষ্প্রাণ 
মহাসাগরের তুলনায় কতই না ক্ষুদ্র-_একবিন্দু বালুকণার চেয়েও তা বড় নয়। 
মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমা করা যায়, মুহুর্তেই হয়তো 
মুঠোয় আসে ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা, মহাকাশচারী হিসেবে 
মহাকাশ যাত্র! নিউ EET CTT হব বন bd, 
Np AES i ark সেই উপলব্ধি । 

পৃথবীকেই একট! মহাকাশষানের সাথে তুলনা করা যায়। চারশো. কোটি 
নাবিক নিয়ে বিশ্বত্রক্মাণ্ডের মধ্যে তা ভেসে চলেছে। পৃথিবীর ওপরে আর তার 
বাসিন্দারা কী পরিমাণে বিচারবুদ্ধি ও ছুরদৃষ্টিসম্পন্ন তারই ওপরে নির্ভর করে 
এই নাবিকবাহিনীর জীবন ও নিরাপত্তা । পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ চিরতরে 
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দূরীভূত না হোলে, উত্তেঞনা প্রশ্মনকে অলঙ্বনীয় করতে না পারলে এবং অস্ত্র . 


প্রতিযোগিতার ব্যয় থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে ,না পারলে মানুষের 


৪৬ 


আবাসভূমি রক্ষা করা যাবে না। এই সব ধারণার প্রভাব ও মর্যাদা বাড়ানোর 
কাজে মহাকাশচারী এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অভীষ্ট সাধন করছে। মহাকাশ 
গবেষণার সাফল্য সদাসর্বদাই শাস্তি ও সমাজপ্রগ্তির ধ্যানধারণার সাথে গ্রাথত। 
ইউর গাগারিনের মতই আমরা সোভিয়েত মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণা 
এবং বৈপ্লবিক পাঁরবর্ভন ও সাম্যবাদী সমাজগঠনের প্রক্রিয়া যা নাকি মান্ব- 
জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে, তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখতে পাই। 
মহাকাশ বিজ্ঞান মহাকাশ ও পৃথিবী উভয়ক্ষেত্রেই বর্তমানে শাস্তি ও সমাজতন্ত্রের 
স্বার্থ ঘানষ্ঠ হাবে তুলে ধরছে, দেশে দেশে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শাস্তির 
সঞ্চার করছে। 

গ্রহের সামাগ্রক ছাবি গ্রহ-গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে; 
পৃথিবীকে জানার জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশযান অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী 
হয়ে দাড়িয়েছে। শিরপ্রধান সভ্যতা শিবশ্বচক্িত্র অর্জন করায় এবং তার ফলে 
উদ্ভুত বহুসংখ্যক সমস্যা, যা সমাধানের ওপরে অধিকতর বিকাশ ও মানবজাতির 
অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করে, সেই কারণেই এটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে। বহিবিশ্ব থেকে কাঞ্জ চালিয়ে আবহমণ্ডল, মহাসাগর, নদীনালা দূষিত- 
' করণ প্রক্রিয়ার মত নেতিবাচক প্রক্রিয়া সমেত বববর্তনের বিবিধ প্রক্রিয়া 
গবেষণা কর! যেতে পারে। তা এই সব প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার. পথ 
খুঁজে বের করা সম্ভব করে তোলে । আবহাওয়! সম্পর্কে গবেষণা ও ভবিষ্যদ্বাণী 
মানচিত্রাঙ্কন সংক্রান্ত পরিমাপ, প্রাকৃতিক সম্পদ অন্বেষণ, পৃথিবীর মহাসাগর 
সম্পর্কিত গবেষণা, এ সবগুলিই এমন কিছু যা অপরিহার্য চাহিদাগুলি মেটাতে 
মানুষকে করতেই হবে, তা করার ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহগ্ডলি আমাদের সক্ষম করে 
তোলে । | 
‘বহিবিশ্ব থেকে গ্রহের দৃশ্য পৃথিবী এবং বিশ্ববহ্মাণ্ডের মধ্যে সংযোগ সম্পর্কে 
আমাদের মধ্যে এক নতুন উপলব্ধি এনে দিয়েছে। পৃথিবীর সীমা পেরিয়ে 
যাওয়ার আগে পর্যন্ত জীবনের ওপরে মহাকাশ প্রক্রিয়াগুলির প্রভাব, 
বিশেষতঃ পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রক্রিয়া চলছে এবং মানবজ্ঞাতিকে প্রভাবিত 
করছে তার ওপরে সৌর ক্রিয়া এবং সৌর গত্তিছন্দের প্রভাব সম্পর্কে মান্নষ কিছু 
বুঝে উঠতেই শুরু করে বি । ক্ষেতখামার ও জঙ্গলের ক্ষতিকর পোকার বংশবৃদ্ধি, 
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এমনকি নিদিষ্ট কিছু রোগের প্রাছর্ভাব বর্তমানে সূর্যে সংগঠিত ঘটনার 
সাথে জত়িত। এ থেকে দেখা যায়, মানুষের জীবন এগুলির সাথে কতটা 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং যাতে আমরা প্রতিকূল ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে , 
পারি এবং এগুলির ক্ষতিকর ফল হাস করার পন্থা, গ্রহণ করে এগুলির 
মোকাবিলা করতে পারি সেজন্য এই সংযোগের প্রকৃতি ও কলাকৌশল জানা 
কতটা গুরুত্বপূর্ণ । সমস্ত দেশ, সমস্ত জাতি ও গোটা মানবসমাজের কাছে এ এক 
চ্যালেঞ্জ বিশেষ । 

পাব সমস্যার সমাধানে, গ্রহের সর্ধব্যাপক চিত্র মহাকাশ সম্পদ কাজে 
লাগানোর ক্ষেত্রে অপরিহার্য । সর্বোপরি, সাম্প্রতিককাল পর্যস্ত আমাদের গ্রহের 
যে সম্পদ অফুরস্ত ভাবা হতো, বর্তমানে বাস্তব এবং দর্ভাগযবশতঃ তার পরিমাণ 
অতি সীমিত বলেই বোধ হয়। ইতিমধ্যেই শাক্ত-সংকটের বিরাট আশঙ্কা দেখা 
দিয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞান মানুষকে মূল সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে। 
আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এই কংগ্রেস মহাকাশে বিরাটকায় সৌর 
শক্তির কারখানা নির্মাণের সম্ভ'বনার বিষয় আলোচনা করছে। নরক্ষরেধার 
ওপরে, প্রায় ৩৬,০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে এই 
কারখানার যন্্পাতিগুলি স্থির কক্ষে স্থাপন করা যেতে পারে। আধা-তড়িৎ ২ 
পরিবাহী প্যানেলের মাধ্যমে শক্তিশালী সৌর বিকিরণকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে 
রূপান্তরিত করে তা লেসার রশ্মি রূপে পৃথিবীতে গ্রহণকারী স্টেশনে চালান 
দেওয়া হবে। সৌর শক্তির যে সামান্য অংশ মাত্র গ্রহপুষ্ঠে পৌছোয়, মানুষের 
শক্তির চাহিদা অবশ্যস্তাবীরূপে বাড়লেও এই অংশবিশেষ সে চাহিদা মেটাতে 
সক্ষম । 

উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য যে পাঁরমণ্ডল গ্রহে স্ষ্টি করা সম্ভব নয়, বহিবিশ্ব 
সে ব্যাপারেও অত্যন্ত উপধোগী হয়ে উঠতে পারে। মহাকাশে পরিচালিত 
প্রযুক্তি বিজ্ঞানীবষয়ক পরক্ষানিরীক্ষ। থেকে দেখা গেছে যে মানুষ কক্ষপথে 
বাস্তব কারখান। নির্মাণ করতে পারে, সেখানে ইলেকট্রনিক্সের অধিকতর বিকাশ 
এবং অত্যন্ত মূল্যবান চিকিৎসার যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 
বিশেষভাবে বিশুদ্ধ পদার্থ উৎপন্ন করা যাবে । এই কারখানাগাঁল মাহুষের 
কর্মকাণ্ডের বহু বিধ ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটাবে । 


&৮ 


(তি 


যা'হোক,.গ্রহবিস্তারী এই প্রকল্পগুলি একমাত্র তখনই কার্যকর করা সম্ভব 
যখন বিভিন্ন দেশ তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা গ্রহজুড়ে গোট! মানবজাতির স্বার্থে সংহত 


| করবে। তাই মহাকাশধুগের তৃতীয় দশকৈ মহাকাশে আন্তর্জাতিক সহ- 
' যোগিতার মাত্র৷ ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠতে পারে। 


১৯৭৫ সালে গ্রীষ্মকালে কক্ষপথে যখন সোতিয়েত ও মাফ্ধিন মহাকাশ- 
চারীরা সিলিত হন তখন. বিশ্বের সংবাদপত্রে তাদের মহাকাশযানগুতির 
সম্মিলনকে আগামীদিনের আন্তর্জাতিক কক্ষপথ স্টেশনের নমুনা হিসেবে বর্ণনা 
করা হয়েছে।, আমার মনে হয়' এই ধরনের স্টেশনগুাঁল মহাকাশ যুগের তৃতীয় 
দশকে বাস্তব হয়ে উঠবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে চেকোল্পোভাক, পোলিশ 
ও জি ডি আর-এর মহাকাশচারীরা শিক্ষাগ্রহণ করতে শুরু করেছে। সত্বর 
তাদের সাথে অন্যান্য সমাজতাপ্রিক দেশের মহাকাশচারীরাও যোগ দেবে । কক্ষ- 
পথে সোভিয়েত স্তালিউট স্টেশনের মহাকাশ -যাত্রায় তারা অংশগ্রহণ করবে, 
তা এভাবেই; আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করবে ।- বর্তমানেই স্যালিউট ধরনের 
স্টেশন এবং মাকিন শাটল মহাকাশযান সহযোগে এক যেখ পরীক্ষামূলক 
পরিক্রমার নতুন সোহিয়েত্ব-মাকিন কর্মসূচীর সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচন! 
চলছে। 

যে'থ সোযুজ-এপোলো মিশন সংক্রান্ত - EE সোভিয়েত ও মাফিন' 
বিশারদেরা একটা ডাঁকং ইউনিটের পরিকল্পনা ন, যার তাৎপর্য -কোনো- 
ক্রমেই লিছক প্রায়োগিক নয়। মহাকাশয'ন ও কক্ষপথ স্টেশন এই ধরনের 
ইউনিটে সজ্জিত হয়ে বর্তমানে মহাকাশে সহযোগিত। করতে পারে । ফেথ কাজের 
জন্য.মহাকাশচারী বদলাবদলি করতে পারে এবং বিপদের সময়ে একে অপরের 
সাহাযো আসতে পারে। আমি বিশ্বাস কার বহিবিশ্ব, সংঘাতের নয় 
সহযোগিতারই একটি এলাকা হয়ে উঠবে এবং কক্ষপথে সধ্গারত সহযোগিতা 
ও পারস্পরিক আস্থার এই মানস ঞত পৃথিবীতে স্থানান্তরিত হবে । 


৪৯ 


আন্তঃ বিশ্ব গরিমণ্ডন 8 ফলাফল ও প্রত্যাণা 
অধ্যাপক হান্স্‌ ফিশার 
জি. ডি. আর বিজ্ঞান একাডেমীর ইলেক্ট্রনিকস্‌ 
ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা 


', সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের দিন থেকে এই বিশ 
বছরে মহাকাশ-বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণে মহাকাশকে বাস্তব কাজে ব্যবহারের দিকে 
এগিয়েছে । মহাকাশযুগের যে তৃতীয় দশক সবে শুরু হয়েছে তাতে এই ঝৌক 
বাড়বে । বর্তমানে মহাকাশকে, শুধুমাত্র গবেষণার বস্তু হিসেবেই দেখা হয় না। 
মহাকাশকে দেখা হয় এক অনন্য প্রয়োগ বিদ্যাবিষয়ক পারিমগ্ডল হিসেবে, আমাদের 
গ্রহ ও তার সম্পদের অনুসন্ধান এবং অধিক থেকে অধিকতর কর্মক্ষম প্রয়োগবিষয়ক 
পদ্ধতির রূপকরপের সেতুফলক. হিসেবে দেখা হয় মহাকাশকে । | 

. সমস্ত দেশ এবং জাতির পক্ষেই বাহবিশ্ব প্রয়োজনীয়, কিন্ত সরাই-ই অর্থ- 
নৈতিক দিক থেকে মহাকাশ অভিযানে যথেষ্ট পাঁরমাণে 'শক্তিশালী নয়--তাদের 
শক্তি এ থেকে অনেক কম। সি.'এম. ই, এর ছোট ছোট দেশগুলোর কোনোটাই 
নিজস্ব চেষ্টায় মহাকাশ অভিযান পরিচালনায় সক্ষম নয়। এই কারণেই আস্তঃ- - 
বিশ্বপরমগুল কর্মন্ুচীকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে । এই কর্মসুচী সি. এম, ই. 
এ কাঠামোর মধ্যে সমাজ্তাস্ত্রিক দেশগুলোর প্রয়াস এক্যবদ্ধ করেছে। উন্নয়ন- 
শীল বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক অখণ্ডতা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর এক বৃহৎ 
গোষ্ঠীকে মহাকাশ শক্তি শ্রেণীর অন্তভূক্ত করেছে? সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
ধন্যবাদ এই জন্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশবন্দর, রকেট, উড্ডয়নের হাঁদশ 
রাখার জন্য এবং কক্ষ থেকে আসা তথ্যের সত্বর বিন্যাসকরণের জন্য পাথিব স্টেশন 
আবহমণ্ডল ও সংবাদ আদান-প্রদান সংক্রান্ত কৃত্রিম উপগ্রহ এবং আস্তঃ বিশ্ব- 
পাঁরমণ্ডল কর্মস্থচীর আওতায় যৌথ কাধক্রম - পরিরচালনার জন্য লভ্য মন্ুষ্যবাহী 
অথবা মন্ুয্যহীন মহাকাশযান তৈরি করেছে । মহাকাশ পরিক্রমাবিজ্ঞান, বিজ্ঞান 
ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মূলগতভাবে যে সমস্ত নতুন স্থযোগ সৃষ্টি করেছে, সমাজ 
তান্ত্রিক দেশগুলে। তা সদ্ব্যবহার করার অবস্থায় এসেছে। 

আন্তঃ বিশ্বপরিমগ্ডল কর্মসূচী হচ্ছে এক স্থায়ী দূরপ্রসারী কর্মশ্থচী। এই 


G0 


কর্মসূচী যেহেতু সকলের কল্যাণসাধন করে সেহেতু এই কর্মসূচীর দ্রুত বিকাশ-ঘটে 
চলবে । আন্তর্জার্তক শ্রমাবভাজন এবং প্রত্যেক অংশীদারের সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী সম্পদের প্রয়োগ মহাকাশ কর্মন্গীকে উন্নত করতে এবং সম্পদ ও 
- বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার বিচক্ষণ প্রয়োগে আমাদের সক্ষম করে তুলাব। 
| SERA i GER CEE SET CE 
জনক । : উদাহরশন্বরাপ সোয়ুজ ২২-এর মহাকাশচারীর!। সোভিয়েত 
বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় জি. ডি. আর-এ ফার্ন হাইম জেনা নামে জনগণের 
শিল্পসংস্থায় নিমিত বহুমণ্ডলিশিষ্ট একটি ক্যামেরাতে ভূ-পৃষ্ঠের ছবি তোলেন। 
পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে প্রস্তাবিত নতুন কৃৎকৌশলগত সমাধানগুলি নিভূর্লি। 
গৃহীত ছবিগুলি অৰ্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে । উদাহরণস্বরূপ 
বলা যায় যে, এই ধরনের ফটোগ্রাফিক পদ্ধত, বনাঞ্চলের অবস্থা নিয়মিত 
পরিদর্শন সংগঠিত করা, সময় থাকতে কোন অঞ্চলে দ্রুত মড়ক ছড়িয়ে পড়ছে 
তা বের করা, ফসলের উন্নয়ন সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, ভাবস্যুৎ ফসল ও 
গোচারণ-ভূমির খাগ্ভভাগ্ডারের হিসেব করা, জলজ উদ্ভিদ গুল্মে সমৃদ্ধ এবং 
তারই ফলস্বরূপ মৎস্য সমৃদ্ধ বিশ্বমহাসাগরীয় অঞ্চলগুলির হদিশ নেওয়া এবং 
- বায়, দূষিতকরণ নিরোধ করা, এই সব বিষয় সম্ভব করে তোলে । 
মহাকাশবিজ্ঞানের আশু সুবিধাগুলিই শুধু অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
পৃথিবীতে পরম্পরাগত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে মহাকাশ গবেষণার সাফল্যগলকে 
প্রয়োগ করার মতো পরোক্ষ লাভও আছে। আস্তঃ বিশ্বপরিমণ্ডল সিরিজে 
সর্বপ্রথম উপগ্রহ দিয়ে যে সুচনা, তারই সাথে মহাকাশকে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতির 
জি, ডি. আর বিজ্ঞান একাডেমির ইলেকট্রানকৃস্‌ ইনস্টিটিউট তৈরি করে 
চলেছে । আমরা যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার অনেকাংশই 
অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় এবং আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে আমাদের 
ষে সাফল্যগুলি প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন শিল্প ওয়াকিবহাল । এটা 
তিনটি খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। একটি হচ্ছে, উন্নতমানের শিল্পে প্রয়োগে, 
আদ্রতা, তাপমাত্রা! এবং চাপের নিবিড় ও নির্ভরশীল পরীক্ষার প্রয়োগে । আর 
একটি হচ্ছে, উপগ্রহে ব্যবহারের জন্যে অনুস্থত বাতা ও সংকেত বহন সংক্রাস্ত 
পদ্ধতির গ্রয়োগে। এই পদ্ধতি পাথিব পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিবিষয়ক পক্রিয়াগুলি 


৫১ 


অনুসরণে এরং সীবধাজনকভাবে অসংখ্য বিষয়ের দ্রুত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব করে 
তোলে। তৃতীয় ধারাটি হচ্ছে মহাকাশষানে স্মরণ উপাদানের প্রয়োগ ৷ 

আন্তর্জাতিক মহাকাশ কর্মন্চী থেকে আস্তঃ বিশ্বপপরিমণ্ডল কর্মনুচীর তফাতটা 
হচ্ছে এই যে এই পরীক্ষা অথব] এ পরীক্ষার মধ্যে এই কর্মন্চী সীমিত নয় বরং - 
তা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা যেমন যেমন বেড়ে ওঠে তেমন- 
ভাবেই অগ্রসর হয় !: মহাকাশযুগের তৃতীয় দশকে এই কর্মশচী বহু ইতিবাচক 
ফল প্রসব করবে। ৃ 


GN 
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সম্পাদক কাঁট্টোরগে পি. দিলভা-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার | 


প্রঃ বিগত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল স্টেট এসেমরী সাধারণ 
নির্বাচনের ফলাফলের আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? 

উঃ এ ছয় উগ্র দক্ষিণপন্থী, সাআজ্যবাদ-ধেঁষা ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল পার্টির 
( ইউ. এন, পি) জয়। তার ফলে গণতান্ত্রক বামশীক্তর এটা একটা ভয়ানক 
পরাজয় । | | 

ইউ. এন. পি জাতীয় আইন পরিষদের ১৬৮টি আসনের মধ্যে ১৩৯টি আসন 
পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে । এই প্রথম এ্যাসেমরীতে বামপন্থীদের 
, কোনো প্রতিনিধি নেই এবং সিরিমাভো বন্দর নায়েকের শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির 
( এস. এল. এফ. পি ) শক্তি কমে আটটি আসনে নেমেছে । পৃথক রাষ্ট্র গঠনের 
জন্য জনসাধারণের অনুমোদন চেয়ে তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রণ্ট বৃহত্তম 
বিরোধী শক্তি হিসাবে বেরিয়ে এসেছে । ৃ 

নব্ধচনোত্তর পরিস্থিতিতে ীলঙ্কার স্বাধীন বিকাশ ও জনগণের এক্য 
বিপদাপন্ন হয়ে উঠেছে। 

প্রঃ শ্রীলঙ্কায় দক্ষিণপন্থী পার্টির দিকে ভোটারদের হাওয়া এরকমভাবে ঘুরে 
যাওয়ার কারণ আপনার কি মনে হয় ? 

উঃ আমরা মনে কারি ষে শ্রীলঙ্কার ঘটনাবলীকে ববচ্ছিম্ন ঘটনা হিসাবে বা 
দেশের বর্তমান নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ফল বলে গণ্য করা উাঁচত নয়। এই সব 
ঘটনার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের এই অঞ্চলের কয়েকটি 
দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই 
- সব দেশে সাময়িকভাবে হলেও দক্ষিণপন্থী শক্তিগাঁল বামপন্থীগ্তালর সমর্থনপুষ্ট 
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শান্তি 


শাসক জাতীয় ধাঁনকশ্রেপী বা সোশ্মাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি গুলিকে পরাজিত 
করেছে। | 

এনব পার্টিগুলিকে এমন এক সময়ে শাসনভার দেওয়া হল যখন বিশ্ব-পুঁজিবাদ 
ইতিমধ্যেই খুবই গভীর ও বহুমুখী সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। যেহেতু এদব 
দেশ অর্থনৈতিকভাবে বিশ্ব-পুজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত, সেহেতু তাদের 
সরকারগুলি আর্থব্যবস্থার ওপরে এই সঙ্কটের ভয়াবহ প্রভাব প্রতিহত করতে 
পারেনি। অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এর অভিব্যক্তি ঘটেছে এই ঘটনার মধ্যে 
যে উল্লেখযোগ্যভাবে রপ্তানি থেকে আয় হ্রাস পেয়েছে, তৈল সহ মৌল আমদানি 
পণ্যের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে এবং মুদ্রাস্থীতে ও বেকারি অভূতপূর্বভাবে 
বেড়েছে। 

বিশ্ব-পুর্শীজবাদী বাজারের থেকে পেয়ে বেরিয়ে আসার এবং সংকটমুক্ত সমাজ- 
তাঁন্ত্িক দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের দৃঢ়পণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এবং 
সমাজতন্ত্রের অভিমুখে মৌল অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পুনধিন্যাসের 
পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এসব দেশের ওপর এই সঙ্কটের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে 
কমানো যেত। কিন্ত এসব দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রধানত জাতীয় ধাঁনক- 
শ্রেণী বা সোশ্মাল-ডেমোক্রাটদের হাতে থাকায় এ পথ নিতে তারা ইতস্তত বা. 
অস্বীকার করেছে। এর ফলে এখন শাসক পার্টিগুন্ি সম্পর্কে মোহমুক্ত হওয়ার : 
প্রবণত। দেখিয়েছে । | ” 

দুৰ্ব্বল, অনুন্নত আর্থব্যবস্থা সহ শ্রীলঙ্কা বিশ্ব-পু'জিবাদের এ বিপর্যয়কর 
কার্ষকরতা। পুর্ণ আঘাতের শিকার হয়ে পড়ল । ১৯৭০ সাল ধেকে জীবন- 
যাত্রার মান শতকরা ৩০০ ভাগ বেড়েছে । বেকারি বেড়েছে ০৮ থেকে ১'৩ 
গিলিরন বা কর্মক্ষমদের শতকরা ২৬ ভাগ। খান্ত, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় 
পণ্যাদির অভাব ও উচ্চমূল্যের ফলে জনগণকে খুবই কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। 

এমন কি, একচেটিয়া পুঁজিপাঁতিদের খর্ব করার জন্য যুক্ত ফ্রণ্ট সরকার যে সব 
প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, সেসব ব্যবস্থাও অযোগ্য 
ব্যবস্থাপনা, আমলাতান্ত্রিক অভ্যাস ও দুর্নীতির দরুন জনগণের এই দুঃসহ অবস্থা ' 
যথেষ্ট পরিমাণে কমাতে পারে নি। এক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব এক্স. এল. এফ. পি-র 
দৃক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের ওপর বর্তীয়। শ্রীলঙ্কার উপর বিশ্ব-পুঁজিবাদী সংকটের - 
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ভয়ানক ছাপ প্রশীমত করার পক্ষে উপযোগী নীতিনমূহ গুহণে তাঁরা বাধাই শুধু 

দেয়নি, তাঁরা সেই সব নীতি অনুসরণ করেছে যা জনগণের ওপর নতুন বোঝা 

চাপায় এবং যে সব শক্তি ১৯৭০ সালে ইউ এন পি সরকারকে পরাভূত করতে 
|. যুক্তত্রণ্টকে সাহাষ/ করেছিল সেই সব শক্তিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে । - 

যুক্তক্র্ট সরকারের গোড়ার বছরগাঁলতে, যখন ১৯৭০ সালের নির্বাচনী 
বিজয়ের সুষ্ট গণ-উৎসাহ ও কার্যকলাপ খুবই উ"চুতে ছিল, তখন, এস. এল. এফ. 
পি-র দক্ষিপ্পন্থীরা বামপন্থী শৃক্তিসমূহ ও এস. এল. এফ. পির মধ্যে মৌলিক 
পারিবর্ভনকামী শক্তিগুলির প্রস্তাবিত বহু প্রগতিশীল পরিবর্তনের পথ ধরে চলতে 
বাধ্য হয়েছিল । পিপলস্‌ পিবারেশন ফ্রণ্টে এঁক্যবদ্ধ উগ্র বামপন্থীদের, সশস্ত্র 
অভ্যুত্থানের পর যে অভ্যুত্থানটি এস. এল. এফ. পি-র দক্ষিণপন্থীদের ও প্রাততিক্কিয়া- 
শীলদের হাতে খেলেছিল সেই ১৯৭১ সালের পর ঘটনার পরিবর্তন শুরু হয় ৷ 
সমাজতাভ্ত্রক দেশগু?িল ও শ্রীলঙ্কার সমগ্র বামপন্থী আন্দোলনকে কালিমা লিপ্ত 
করতে দক্ষিণপন্থীরা এই সুযোগটি গ্রহণ করল। তারা অভিযোগ করল যে এই 
অভ্যুত্থান ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য তারাই দায়ী, কারণ বিপ্লবী, ধারণাগাল, 
প্রচার করে তারা যুবকদের “বপথ-চাঁিত” করেছে । ঠিক সময়ে এস. এল. এফ. 
পি-র দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ, আমলাতন্ত্রের কোনো কোনে! অংশ, নিরাপত্তা বাহিনীর 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিব্ন্দের মধ্যে এক নতুন “যুত্তস্রণ্ট” সংহত হতে আরম্ভ করল 
প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েকের চার পাশে এক “অদৃশ্য, সরকারের” মধ্যে ৷ 

বিশ্বপুঁজিবাদী সংকট ও পর পর ফসল কম উৎপাদন' হওয়ার ফলে শ্রীলঙ্কার 
অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হল। এস. এল. এফ. পি-র' দক্ষিণপন্থীরা, 
এই ঘটনাকে তাদের তথাকাথত “প্যাকেজ ডিল” প্রস্তাব করতে ব্যবহার করল। 
ভূমিদংস্কার, সম্পদ সঞ্চয়ের ও বাড়ির মালিকানার উচ্চসীমা, সংক্রান্ত বিষয়ে, 
বামপন্থী'ও মৌল পাঁরবর্তনকামী শক্তিসমূহের কতকগুলি দাবি মেনে নিতে বাধ্য 
হয়েছিল বলে, জনগণের নিচু জীবনযাত্রার মানকে আরও নামানোর নীতির জন্য 
তারা এসব শক্তির সাহায্য পেতে সচেষ্ট হল। 

তারপর, ১৯৭৫ সালের বাজেটে প্রতিফলিত ধারা অনুসারে ধনীদের প্রতি 
এ নীতি প্রসারিত করতে সচেষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এস, এল, এফ, পি-র 
নেতৃস্থানীয় দক্ষিণপন্থী অংশ বামপন্থীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করে যুক্তফ্রন্ট 
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ভেঙে দেওয়ার পদক্ষেপ নিতে শুরু করল। কনিউনিস্ট পার্টি ও এস, এল, এফ 
পির র্যাডিক্যাল অংশের প্রতিরোধ সত্বেও সরকার থেকে ওরা সমাজতান্ত্রিক. 
দলের নির্গমন ঘটাতে সক্ষম হল। তারপর এম, এল, এফ, পির দক্ষিণপন্থী 
অংশের অন্যতম নেতা ফেলিক্স ভায়াস বন্দরনায়েক অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করে ) 
সম্পত্তিবানদের ওপর ট্যাক্স কমিয়ে দেয়। দেশী ও বিদেশী পু'জিকে উৎসাহিত 
করার জন্য “মুক্ত বাণিজ্য এলাকা” ও “বিদেশী বিনিয়োগকারীদের গ্যারান্টি আইন 
প্রস্তাবিত হয়। 

কমিউনিস্ট ও এস, এল, এফ, পি-র ভিতরের প্রগতিশীলদের ‘যুক্ত আন্দোলন 
কখনও কখনও দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ার ভয়ানক বিপদ থামাতে সক্ষম হলেও এবং 
ছু নতুন জাতীয়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ ঘটাতে পারলেও যুক্তক্রণ্টের পুনঃ প্রতি- 
টায় তাদের প্রচেষ্টা এস, এল, এফ, পি-র বিরোধিভার সম্মুখীন হয়। ১৯৭৬ 
সালের শেষের দিকে রেল ধর্মঘটাদের ওপর আক্রমণ ও বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের. ছাত্রদের 
ওপর পুঁলসের গাঁলবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পেকে উঠল। এই অবস্থায় 
কাঁমউনিস্ট পার্টি ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত 
করল। এইভাবে যুক্তত্বণ্ট ভেঙে দিয়ে দক্ষিণপন্থী নেতারা ইউ, এন পিন নির্বাচনী. 
জয়ের পথ সুগম করে দিল | 

রাজনৈতিক বিরোধীদের বিব্রত করবার জন্য জরুরী ক্ষমতার অপব্যবহার, - 
পুলিসী পাশবিকভার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতি, এবং এমনকি প্রধান মন্ত্রী 
নিজের এসব কাজের সাফাই গাওয়া আধ-বছরের বেশি সময় ধরে স্বেচ্ছাচারীভাবে 
পার্পামেন্ট বন্ধ করে রাখা, গণতাপদ্রক আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তিপূজার আমদানি, 
ছোট্ট এক পরিবাগোষ্ঠাকে তুলে ধরার জন্য গণমাধ্যমগুলির অপ-ব্যবহার এবং 
তাদের সংবিধান বহির্ভূত কর্তৃত্ব গ্রহণ-_এসব এস, এল, এফ, পি পার্টির 
বেশকিছু অংশ সদস্যসহ জনসাধারণের বড় একটা অংশকে দূরে সরিয়ে দিল। 

- কয়েকটি অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ সত্বেও, তামিল সংখ্যালঘুদের সমস্যার 
সামগ্রিক সমাধান নির্ধারণে এবং প্রশাসনিক বৈষম্য ও অপমানের -যে' অভিজ্ঞতা 
তাদের হয়েছে সেগুলি অবসানে সরকারি ব্যর্থতা বহু সংখ্যক তামিলদের পৃথক 
রাজ্যের বিভেদকামী দাবি সমর্থনের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। জুলাই নির্বাচনে 
 দক্ষিণপন্থী হাওয়া স্থষ্টি হওয়ায় এগুলিই হুল পরিস্থিতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। 
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প্রশ্ন £ নির্বাচনে বামফ্রপ্টের পরাজয়কে আপিন ি-ভাবে ব্যাখ্যা দেবেন। - 
উঃ যদিও নির্বাচনের পূর্বে বামপন্থী পার্টিগুলি এস. এল, এফ, পি-র সঙ্গে 
-" সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল ও যুক্ত বামফ্রট গঠন করেছিল, তবুও সরকারে থাকাকালীন 
সময়ে অতীত কার্যকলাপের কিছু ক্রটি-বিচ্যুত্তিই ভোটারদের ওপর ছাপ ফেলেছে। 
বামপন্থীদের কোনে! কোনো অংশ ভেবেছিলেন ষে সাময়িকভাবে হলেও জীবন 
যাপনের আরও নিনচুমান মেনে নেওয়াও প্রয়োজন । ভুল ধারণা থেকে এটা 
বেরিয়ে এসেছিল যে সরকারের বামপন্থী পার্টিগুলোর উপস্থিতিই রাষ্ট্রের চরিত্রের 
পরিবর্তনের সমান। যাইহোক, জনসাধারণের কাছে এ দাবি করা হল ঠিক তখনই 
যখন সমাজে পুঁজিবাদী সম্পর্কেরই আধিপত্য রয়েছে এবং পুঁজিবাদীদের ওপর 
একই ধরনের ত্যাগস্বীকার চাপিয়ে দেওয়ার মতো শক্তিশালী বামপন্থীরা নয়; 
ফলে অবশ্বান্তাবিরূপে বামপন্থীরা বহু সংখ্যক জনসাধারণের আস্থা ( এবং ভোট ) 
হারাল । রা 
যুক্তফ্রণ্টের সরকারের অভ্যন্তরে যেসব প্রগাঁতশীল প্রস্তাব বামশক্তিগুলি 
উত্থাপন করত সেইসব প্রস্তাবের সমর্থনে জনগণকে সর্বদা বামপন্থীরা সমবেত 
, করতে পারেনি । যদিও তারা দক্ষিণপন্থীদের হাতে ক্রীড়নক না হতে বা যুক্ত- 
 ক্ুন্টের অভ্যন্তরে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত না.করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তবুও এই ঘটনা 
কার্ষক্ষেত্রে প্রগতিশীল ব্যবস্থাবলী গ্রহণের জন্য সংগ্রামকে দুর্বল করেছিল। 
তাছাড়া বহু বিষয়ে বামপন্থীদের স্বাধীন অবস্থানের কথা জনগণ জানতই না। 
ফলে, বামপন্থীরা তাদের সত্তা বজায় রাখতে অমেকখানি পরিমাণে ব্যর্থ হল ও 
জনগণের মনে এস, এল, এফ, পি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তারা অভিন্ন হয়ে গেল। 
এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে যুক্তফ্রণ্টের ভিতরে বামপন্থী পার্টিগুলি নিজেদের 
মধ্যে ষথাবথভাবে সিথস্তিয়। ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে পারেনি। তার ফলে 
বামপন্থীদের একের বিরুদ্ধে আর এককে লাগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে, এস, এল, এফ, 
পি উৎসাহিত হয়েছিল । 
নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে জন্মলাভ করে সংযুক্ত বামফ্রন্ট তাদের : 
কর্মসুচী জনগণের কাছে এত অল্প সময়ে প্রচার করতে পারেনি বা এস, এল, এফ, 
পি এবং ইউ এন, পি-র উভয়েরই প্রকৃত বিকল্প. হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারেনি । 
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আর একটা ঘটনা যে তারা নিজে সরকার গঠনের দাবি করতে পারল না, এটা 
তাদের আর একটা ছুর্বলর্তা। একচেটে খবরের কাগজ ও বুর্জোয়া মাধ্যমগুলির 
ব্যাপক প্রচার আক্রমণ জনগণকে এই বিশ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যে ইউ, এন, 
পি ও এস, এল, এফ, পি-র মধ্যে পছন্দ করতে হবে । 

প্রঃ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের আলোকে জাতীয় বুর্জোয়াদের 
আ1ধপত্যযুক্ত সরকারে বামপন্থীদের অংশগ্রহণ করা কি সঠিক বলে মনে কর? 

উঃ ১৯৬৮ সালে সমাজ্ঞতাপ্তরিক দল ও এস. এল, এফ. পি-র সঙ্গে যুক্তত্ণ্ট 
গঠন এবং ১৯৭০ সালে সরকারে যোগদান করা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। এর ফলে, 
প্রথমত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল ইউ. এন. পি-র সরকারকে 
পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল, এবং দ্বিতীয়ত, কিছু সাত্রাজ্যবাদবিরোধী 
প্রগতিশীল ব্যবস্থাগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল । তার মধ্য দিয়ে, আরও রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা অর্জন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকে বেশ খানিকটা অগ্রগতি, এবং 
বিদেশী ও দেশী পুঁজিপাতিদের অবস্থানকে দুর্বল করা সম্ভব হয়েছিল। আবার, 
আমাদের পার্টির নবম কংগ্রেসের (১৯৭৫ ) কর্মস্থচীগত দিলে যেমন উল্লেখ করা 
হয়েছে, অপুঁজিবাদী পথে যাত্রার সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে যুক্তফ্রণ্টকে জাতীয় 
গণতাস্ত্রিক ফ্ৰণ্টে রূপান্তারত করার সম্ভাবনা, ছিল? "এ ধরনের রূপাস্তরণের 
জন্য যুক্তস্রন্টের ভিতরে শ্রেণীশাক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। 
.. প্রয়োজন ছিল শ্রমিক ও অন্যান্য প্রগতিশীলদের এঁক্য ও যুক্তত্রন্টের নেতৃত্ব 
গ্রহণ। সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য, সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও 
তার সমর্থক প্রাতক্রিয়াশীলশক্ভির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসংগ্রাম উন্মোচিত করেই 
শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষ এই ঘটনা ঘটাতে পারে। এই সম্ভাবনাকে 
ব্যবহার করার জন্য বামপন্থী শক্তিগুলির ব্যর্থত। একথা প্রমাণ করে না যে যুক্তত্ণ্ট 
যখন ভাঙোন এবং সমাজতান্ত্রিক পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি যখন ফ্রন্টের অংশীদার 
ছিল তখন এই সম্ভাবনা বর্তমান ছিল না। 

প্রঃ ইউ. এন. পি এখন যে বিশাল বিজয়লাভ করেছে, সেকি স্থায়ী সরকার 
প্রতিষ্ঠা করতে পারবে ? 

উঃ সন্দেহ নেই যে যুক্তত্রন্টের ভাঙন ও এস. এল. এফ. পি র দক্ষিণপন্থীদের 
ভুল নীতিসমূহকে ইউ. এন. পি নেতৃত্ব দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে লোকসভায় 


G৮ 


অভূতপূর্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। তথাপি, ইউ, এন. পি শাসন স্থায়ী হওয়ার 
বিরুদ্ধে কয়েকটি উপাদান রয়েছে । 

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রাপায়ণের ব্যর্থত| বা বিলর্ষিত করার কোনে| অজুহাত ' 
বা ওজর ইউ. এন. পি-র কাছ থেকে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেড়ে নিয়েছে, এবং 
জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি খুবই উদারভাবে দেওয়া 
এবং অসম্ভব না হলেও, সেগুলি রক্ষা করা খুব কঠিন। একথাও মনে রাখা 
প্রয়োজন যে লাগার বিশ্ব-পুজিবাদী সংকটের ফলে সাত্রাজ্যবাদী উত্সগডাঁজ 
থেকে যথেষ্ট পরিমাণ “সাহায্য” পাওয়ার সম্ভাবনাকেও যথেষ্ট সংকুচিত করেছে । 
ইউ. এন. পি সবচেয়ে বেশ এই নাহায্যের ওপর নির্ভর করছে। 

পরিবার্ভত পার্টির “নতুন ভাবমূর্তি” রক্ষা করা ইউ, এন. পি-র পক্ষে খুব বেশি 
দিন সম্ভব হবে না ৷ এর প্রকৃত চরিত্র ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ছে, কারণ “মুক্ত 
বাণিজ্য অঞ্চল” যেখানে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতিষ্ঠিত সসস্থাগুলোকে 
জাতীয়করণের হাত থেকে রক্ষা করা হবে, তা স্ষ্টির জন্য জোটনিরপেক্ষ নীতি 
থেকে এ-এম-ই-এন-এএর সদস্যভুক্ত হবার দিনে বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন 
. ঘটানোর প্রস্তুতি চলছে । আমদানি ও পাইকারী ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের 
হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার এবং শিল্প ও কৃষিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে সঙ্ক চিত করার 
পাঁরিকল্পনার মধ্যে এটা দেখতে পাওয়া যায়। ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার 
যে দাবি ইউ. এন. পি করেছে তা নির্বাচনের পর পরই রাজনৈতিক বিরোধীদের 
বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব সন্ত্রাসবাদী হিংজ্ব উন্মত্ততা এবং তার কিছু পরেই বর্ণঘ্বেষী গোল-" 
মালের ফলে এক বড় ধাক্কা খেয়েছে। নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সময় এত 
উচ্চকণ্ঠে ইউ. এন. পি যে “সংবাদপত্রের স্বাধীনতার” কথা বলেছিল তা এখন 
পরিহাসে পরিণত হয়েছে। সেই একই স্তাবকতা চলছে রাষ্ট্র নিয়স্ত্রিত গণমাধ্যম 
থেকে, তবে এখন সেটা ভিন্নলক্ষ্যে চালিত । সংিধানেয় যেসব সংশোধন করা 
হয় তা সবই হচ্ছে আরো স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের দিকে বিপজ্জনক পদক্ষেপ । ধাপে 
ধাপে, ইউ. এন. পির প্রকৃত উদ্দেশ্য পারার হয়ে উঠছে। সেই জনসাধারণের যে 
বিরাট অংশ ইউ. এন. পিকে নির্বাচনে সমর্থন করেছে, তাদের মনোভাবের পরিবর্তন 
হতে বাধ্য । 

শেষত, আমাদের জনগণের এঁক্যের পক্ষে খুব বড় বিপদ হিসাবে হাজির 


৫৯ 


হয়েছে যে জাতীয় সংখ্যালঘু সমস্যা তাঁর একটা বাস্তববাদী সমাধানের প্রস্তাব ইউ. 
এন. পি এখনও দেয়নি । 

প্রঃ নতুন পরিস্থিতিতে বামপন্থী শৃক্তর অগ্রগতির কোন পথ আপনি 
দেখতে পাচ্ছেন? 

উঃ নয়া-উপনিবেশবাদ ও ইউ এন পিপপরিচালিত দেশী প্রাতিক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে সকল সাত্রাজ্যবাদবিরোধী ও গণতীন্ত্রক শক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান 
সংগ্রামের দ্বারা চিহ্নিত হবে, এমন একটা যুগে আমরা প্রবেশ করছি। সামাজিক 
শক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান মেরুকরণের ফলে শ্রামকশ্রেণী ও বামপন্থীদের সামাগ্রক- 
ভাবে এই সংগ্রামের নেত হিসাবে বেরিয়ে আসার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। 
লোকসভায় বামপন্থীদের কোনো প্রতিনিধি নেই, তাছাড়া সেই লোকসভার ক্ষমতাও 
খর্ব করা হচ্ছে। সুতরাং লোকসভার বাইরে গণসংগ্রামের ওপরই তাদের জোর 
দিতে হবে। জনগণের রাজনৈতিক চেতনার স্তরের সঠিক মূল্যায়নের ওপরই 
তাদের সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করবে । তাই তাদের, সংগ্রামে জনগণকে 
সমবেত করার বদলে উগ্র বাম হটকারতা বা শিশুসুলভ লোকসভা বিরোধীবাদ- 
হাজির করায় সকল চেষ্টার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে । উগ্র-বামহটকারীদের 
কাছ থেকে বর্তমানে এটাই প্রধান বিপদ হল যে তাদের কার্যকলাপ প্রতিক্রিয়াশীল 


ইউ এন পি-সরকারকে আরে! খোলাখুলি ফ্যাঁসবাদি শাসন প্রতিষ্ঠিত করার 


সুযোগ ও অজুহাত দিতে পারে। প্রগতিশীলদের উগ্র-বামপন্থার প্রভীবাধীন সৎ 
মানুষদের জয় করতেই হবে । অতীত ভুলত্রাস্তির অকপট আত্ম-সমালোচনা করে 
এবং গণসংগ্রামে সাহসিকতার সঙ্গে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েই এটি করা যাবে । 

বর্তমান পাঁরস্থিতিতে যুক্ত বামফ্রণ্টকে আরও বলশালী ও সংহত করাই 


সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এর অর্থ, বিশেষত, ফ্রণ্টের স্থায়ী নেতৃত্বমূলক কেন্দ্র 


সৃষ্টি, জেলা ও এলাকা কমিটি স্থাপন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও গণসংগঠনে ফ্রন্টের 
অবস্থান শক্তিশালী করা। বাম যুক্তফ্রণ্টের কর্মসূচীর ভিত্তিতে যোগদানে প্রস্তুত 
অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি ও সমাজতান্ত্রিক অভিমুখী সকল শক্তিকে এনে একে 
শক্তিশালী করতেই হবে। শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক, অথনৈতিক ও সামাজিক 
সমস্তাবলীর বস্তনিষ্ঠ ও প্রগতিশীল সমাধান এই কর্মসুচী প্রস্তাব করে। এটি 
ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত । 


৬০ 


এ 


প্রগতিশীল শাঁক্তসমূহ বোঝে যে জনগণকে তাদের স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে 
শিখতে সাহায্য করা, সকল সংগ্রামে তাদের এঁক্যবদ্ধ করা, ইউ এন পি-র নির্বাচনী 
প্রাতিশ্রণত রাপায়ণ দাবি করা এবং জনস্বার্থে দেশের উন্নয়ন সমস্যাবলীর সমাধানের 
জন্য তাদের প্রস্তাব উত্থাপন করা প্রয়োজন । সকল গণতান্ত্রিক, র্যাডিক্যাল ও 
সমাজতান্ত্রিক শীক্তিসমূহের বামপন্থী সরকারের জন্য সংগ্রামে ইউ এন পি-নীতির 
প্রতি মোহমুক্ত শাক্তগুলিকে এক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করবে । 
আগামী দিনে এস এল এফ পি কী ভূমিকা পালন করতে পারে তা নির্ভর 

করছে এই পার্ট ভার মধ্যে থেকে দক্ষিণপন্থী নেতাদের প্রাধান্য কতটা পরিমাণে 
খর্ব করতে পারে, তার উপর ৷ এদ এল এফ পি-সমর্থকদের এমন লোকও 
আছে যারা চায় প্রগতিশীল ও সমাজতন্তরযুখী পথে শ্রীলঙ্কা এগিয়ে চলুক । 
তার! বলছে যে এস এল এফ পি ও বামপন্থীদের মধ্যে এঁক্য পুনরায় স্থাপিত 
হোক। কিন্ত এটা আশা করা ভুল হবে যে এটা পুরনো ভিত্তিতে, দক্ষিণ- 
পশ্থীনীতি ও দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের কর্তৃত্বসহ এটা করা ষাবে। 

প্রঃ এ বছরের গোড়ায় আপনাদের পাটির যে দশম কংগ্রেস হতে যাচ্ছে তার 
সম্মুখে প্রধান বিষয়গুলি কি কি? 

উঃ সরকার গঠন বিষয়ক মোর্চার কালপর্বের অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনী 
পরাজয়ের শিক্ষার সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ দশম কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য 
বিষয় । নিদিষ্ট নতুন রণকৌশল ও পাঁরবতিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারণ এবং সাম্রাজ্যবাদ-ীবিরোধী ফ্রণ্টে শ্রেণীশক্তি- 
গুলির নতুন সমন্বয় বিবেচনার মধ্যে নিয়ে পার্টি কর্মস্থচীকে বর্তমান সময়ানুগ কর! 


হবে। | 


৬১ 


ঘারবাধিকারের তণ্ডর। 


জমি কার্টার ৪ স্বদেশের দিকে মুখ ফিৱাও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবিক অধিকারের অবস্থা 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক রচিত । 
নিউ ইয়র্ক, জুন ১৯৭৭, ৬৭ পৃষ্ঠা ৷ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের “মানবাধকার-সংক্রাস্ত প্রচার নিছক আরেকটি 
সমাজতন্ত্রবিরোধী চমক | সমাজতন্ত্র, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হেয় 
করবার ৬০ বৎসরব্যাপী মার্কিন পুঁজিবাদ সাগ্রাজ্যবাদী নীতির এটি একটি নতুন 
চক্রান্ত '' (পৃঃ ক। ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক রচিত 
বিশেষ দলিলে এভাবে সোভিয়েত-বিরো্ধতাকে ওয়াশিংটনের নীতির একটি 
কেন্দ্রীয় উপাদানরাপে বর্ণনা কর! হয়েছে। বর্তমানে ওয়াশিংটনে “হেলাপংকি 
চুক্তি লঙ্ঘনের তথাকথিত অজুহাতের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ, বিশেষত 
সোভিয়েত ইউনিঃনের বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ প্রচারাভিষান শুরু করেছে ।” (পুঃ ১) 
. এই গ্রন্থের লেখকরা উল্লেখ করেছেন এই গ্ররোচনামূলক প্রচারা ভিষানের 
নায়করা বলতে ভুলে গেছেন বা ইচ্ছে করেই গোপন করে গেছেন যে হেলাসংকি 
ফাইন্যা এ্যাক-এর তিনটি প্রধান অংশ রয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “ব্যাপকভাবে 
প্রচারিত কোনে! সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে এর পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত হয়নি,” 
(পৃঃ ৯) যদিও গ্রশাসন এটা “ছড়ানো ও ব্যাপকভাবে প্রচারের” দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিল। দি নিউইয়র্ক টাইমস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত উদ্ধৃতিগ্ডলি ছিল সংক্ষিপ্ত 
এবং “তৃতীয় পাদের” কিছু বিষয়ের মধ্যে সীমাবন্ধ। অথচ, অন্যদিকে, মানবিক 
ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের সহযোগিতাকেই বুর্জোয়া প্রচারকরা প্রধান 
বিষয়রূপে উপস্থাপিত করছেন এবং এগুলি করা হচ্ছে উচ্চগ্রামে “মানবাধিকার” 
প্রচার চালানোর জদ্যে। | 

লেখকরা বলেছেন ধারাগুির একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাও এটা “প্রমাণ 
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করে দেবে-_-কেন কাটার, ব্রেজনস্কি এবং তাদের মতো অন্যের! সত্ভাবে সমগ্র 
হেলনিংকি চুক্তি আলোচনা করা থেকে বিরত থাকছেন।” (পুঃ ২) 

মার্কিন সরকার এবং তার প্রচার-যন্ত্র চুক্তির প্রথম ধারা যার দ্বারা সম্মেলনের 
অংশগ্রহণকারীগণ পারম্পারক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের শর্তাদি বর্ণনা করেছিলেন; 
“রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পদ্ধতি এবং আইন-কানুন রচনার 
অধিকার স্বাধীনভাবে বেছে নেবার পারস্পরিক স্বধীনতাকে” স্বীকার ও মর্যাদা- 
দানের অঙ্গীকার করেছিলেন__তাকে কঠোরভাবে গোপন করার জন্যে সচেষ্ট । 

কিন্ত মার্কিন প্রশাসনই অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কাতিক 
জীবনে গুরুতর নাক গলিয়েছে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরূপণের ক্ষেত্রে জন- 
সাধারণের অধিকার লঙ্ঘন করেছে। এভাবে সে “পতু গালের নির্বাচিত কর্তা- 
ব্যক্তিদের চরিত্র ও শাসনের রূপ বদলের জন্তে প্রকান্যে হস্তক্ষেপ করেছে ।” 
১৯৭৬-এ ইটালিতে নির্বাচনী প্রচারের সময় মার্কিন সরকারি প্রতিনিঘিগণ দাবি 
করেছিলেন যৈ__ইটাির জনগণ ও তাদের রাজনৈতিক দলগুলির “ইটালির 
সরকারে কমিউানস্টদের অংশগ্রহণ স্বীকার করে নেওয়া উচিত হবে না!” 
€পৃঃ৩) 

কমিউনিস্ট পার্টির এই দলিলটিতে বলা হয়েছে সি আই এ-এর মাধ্যমে 
মাফিন সরকার “প্রকাশ্যে সমাজ্তান্ত্রক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর দেশগুলির মধ্যে বিভেদ 
চাখিয়ে তোলার চেষ্টা করে।” রেিও লিবার্টি ও রেডিও ক্রি ইউরোপের 
মাধ্যমে__সন্ত্রাসবাদী অভিযান সহ অস্তর্থাতমূগক কার্যকলাপ ও অন্যান্য বেআইনী 
কাজ সমাজতান্ত্রক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে করার চেষ্টা করে । এতে ঘোষিত ফ্যাসিস্ট- 
দের ব্যবহার করতেও এরা কুষ্টিত হয় না।” (পৃঃ ৫) দলিলটিতেও বলা 
হয়েছে যে ফাইন্যাল গ্যাক্টের প্রথম যে ধারাকে মার্কিন প্রচারবিদূরা উপেক্ষা করেছে 
তা” ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ যা, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে বহু দেশ কর্তৃক অনুমোদিত, তাকেই প্রতিফলিত করেছে। 
মার্কিন সরকারি প্রশাসন এই সন্দগুলির একটিতেও স্বাক্ষর দেয়নি যদিও দলিলে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট কার্টার স্বীকার করেছেন, এগুলি “মানবাখি- 
কার পরিমাপের সঠিক নিরিখ ৷” (পুঃ ৬) 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্যাইন্যাল একের দ্বিতীয় ধারাও লঙ্ঘন করেছে। চুক্তি 
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অনুসারে যদিও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্য "বাশিজ্যের বিকাশের পথে সকল ধরনের 
অস্তরায়কে ক্রমশ হ্রাস ও বিদিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা”, তথাপি, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্িক দেশ সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে বৈষম্যমূলক নীতি /$ 
অনুসরণ করে সভ্যদেশের মান্দণ্ডের অনুরূপ বাণিজ্যে সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণ 
করছে এবং পরিবর্তে তাদের অভ্যন্তরীণ আইন ও পদ্ধতি বদলের জন্যে চাপ স্ষ্টি 
করছে। ্‌ 
এই দলিল স্থুননার্দষ্টভাবে গুরুত্ব দিয়ে চলেছে, যখন মা্চিন সরকার অন্যান্য 
দেশ, বিশেষত সমাজতান্ত্রক দেশসমূহের “মানবাধিকার” নিয়ে খুব হৈচৈ করছে, 
তখন স্বদেশে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও সংবিধানে উল্লিখিত একেবারে গোড়ার 
মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে । 

মানুষের জীবন ও সুখ সুনিশ্চিত ' করতে সক্ষম কর্মের অধিকার লাভের 
সম্ভাবনা থেকে আজ ১ কোটির উপর শ্রমিক বঞ্চিত এবং সরকারি গণনার বাইরের 
সকলকে ধরলে এই পাঁরসংখ্যান দেড় কোটিতে পৌঁছবে । (১০ পৃষ্ঠা ) 

সরকারি প্রচারবিদূরা যে দেশকে স্বাধীনতার পাদপীঠরূপে উপস্থাপিত করতে 
চান তা কার্যত ভ্রাতি-বৈষম্যের উত্তপ্ত ক্ষেত্রে পারণত হয়েছে । এবং এটা আড়াই . 
কোটি কৃষ্ণাঙ্গ আমোরকান ও অন্যান্য জাতীয় সংখ্যালঘু £ চিকানো, পুর্তোরিকান, 
এশিয়া-আমেরিকান এবং দেশীয় আমেরিকানইত্িয়ানদের জচ্যে দৃঢ়ভাবে 
বর্ণ বৈষম্যবাদের একটা রূপ লাভ করছে । (পুঃগ) 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীর সমানাধিকার বলে কিছু নেই। তারা পুরুষদের 
প্রদত্ত মজুরির মাত্র ৫৭ শতাংশ পান। দলিলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মৌলিক 
মানবাধিকার ও স্বাধীনত! লঙ্ঘনের বহুবিধ জ্বলন্ত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। 

যুক্তরাষ্ত্রীর সংস্থাগাঁল কর্তৃক মৌলিক অধিকার +নদারুণভাবে লঙ্ঘনের 
স্বরূপ উন্মোচন করে একটি ধারা সংযোজিত হয়েছে। (পৃঃ ১৩) সংবিধানের 
প্রথম ও চতুর্থ সংবোজনী কর্তৃক জনসাধারণকে প্রদত্ত বাকৃন্যাধীনতা, সংবাদপত্র, 
সমাবেশ ও সমিতি গড়ার স্বাধীনতা, এবং ব্যক্তি, গৃহ ও নখিপত্র অযৌক্তিক 
তল্লাস করার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার স্বাধীনতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । ১৯৭৬ সালের এপ্রিলে সেনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চের চেয়ারম্যানশিপে গঠিত 
একটি সেনেট কমিটি গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তদন্ত করে প্রদত্ত চুড়ান্ত রিপোর্টটিও 
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দলিলে উল্লিখিত হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে যে এফ. বি. আই কেন্দ্রীয় দপ্তর 
শুধুমাত্র ৫০০,০০০ গোয়েন্দা ফাইল রক্ষা করত। ১৯৫৩-৭৩ সালের মধ্যে 
২৫০,০০০ লক্ষ প্রথম শ্রেণীর চিঠি সি. আই. এ খুলেছে এবং ফটো তুলে 
; রেখেছে। ১৯৭৪-৭৫-এ জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা লক্ষ লক্ষ ব্যাক্তিগত টেলিগ্রাম 
সংগ্রহ করেছে। সেনেট কমিটি স্বীকার করেছে, এই সংস্থাগুলি “দীর্ঘ সময় ধরে 
আইনকে লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করেছে এবং তা আইন ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে তাদের 
অধিকারের দাবিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে” (পুঃ ১৫) 

মাকিন সরকার হেলসিংকি চুক্তি অনুসারে ব্যাপকতর সংযোগ ও তথ্য 
বিনিময়ের জন্যে বাগাড়ম্বর করে আহ্বান জানায় কিন্তু তার মুখোশ খুলে যায় 
তখনই, যখন “ফাইন্যাল এ্যাক্টে স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মাকিন সরকার 

সবচেয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপকারী ভিসা ও প্রবেশাখধিকারের শর্তাবলী চালু 
রেখেছে” ( পৃঃ ৬১) 

দিল প্রণেতারা বলেছেন__যে কোনো প্রমাণ উল্লেখ .করে দেখানো যায়__তথ্য 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে, পুস্তকের অনুবাদ, নাট্যাভিনয়, সিনেমা ও টেলিভিশন চিত্র 
ক্রয় ও প্রদর্শন, ভাষা শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতাত্তিক 
রাষ্ট্রসমূহ থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ( পৃঃ ৬২-৬৩ দেখুন ) - 

এই তথ্য মাফিন সরকারের “মানবাধিকারের ভানের ভণ্ডামি” প্রমাণ করে । 
(পৃঃ ৭ ) দালিলে রচায়তার! সঠিক ভাবেই উল্লেখ করেছেন যে মাকিনী মিথ্য! 
প্রচার “ইতিমধ্যেই বুমেরাং হয়ে উঠছে |” 


_-পিটার পিটারসন, 
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গ্রন্থ সমীক্ষা! 


ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী এঁতিহ্য 


হোয়াট ইজ লিভিং এ)ও হোয়াট ইজ ডেড ইন ইণ্ডিয়ান 
ফিলসফি £ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ! পিপলস পাবলিসিং 
হাউস, নতুন দির্পী, ১৯৭৬, ৬৫৫ পৃঃ ৷ 


ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী গোষ্ঠীর কথা বাইরের দুনিয়ায় বিশেষ কিছু জানা 
নেই। কিন্ত আপাত-িরোধী মনে হলেও একট! ঘটনা হল, উন্নিশ শতকে. ব্রিটিশ 
সাম্রাজাবাদের মুখপাত্রগণ এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পশ্চিমী গুণগ্রাহীরা 
ভারতীয় দর্শনকে অতীন্দ্িযবাদ ও অধ্যাত্ববাদের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন। 
এর মধ্যে প্রথমোক্ত গোষ্ঠী এটা ' “প্রতিপন্ন” করেছিলেন যে অন্য জ্রগতের প্রতি 
আসক্তি ভারতীয়দের বৈষয়িক লক্ষ্য অনুসরণে ও স্বশাসনের ক্ষমতা' বিকাশের ক্ষেত্রে 
বাঁধ! হয়ে দাড়িয়েছিল। আর শেষোক্ত গোঠীর বিশ্বাস ছিল যে, “পশ্চিমী 
সভ্যতার” নোংরা বিষয়-লি্সার সত্যিকার প্রতিষেধক হলো ভারতীয় দর্শন । 

এর সঙ্গে একট! মানানসই ঘটন1 হল, তিলক, গান্ধী ও আমাদের যুক্তি আন্দো- 
লনের অন্যান্য নেতারাও “পশ্চিমী বস্তবাদের উপর ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপন্ন” করে গিয়েছেন । তারা এই বিষয়টির মধ্যে ভারতবাসীর আত্মমর্যাদায় ও 
রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস উদবুদ্ধ করার এবং এই দেশের সভ্যতা যে অন্ততপক্ষে 
আমাদের দেশের বিজয়ী শাসক ইংরাজদের সমকক্ষ, সেটা প্রমাণের হাতিয়ার 
খুঁজে পেয়োছিলেন। এর ফলে এই আত্মবিশ্বাস স্থ্টি হয়েছিল যে, ভারত 
নিশ্চয়ই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে | 

নানারকম পাঁরস্থিতির জন্যে ভারতীয় দর্শন ও ভাববাদ ( ভারতে একে সাধারণ 
ভাবে অধ্যাত্ববাদ বল! হয় ) বহু মান্নুষের মনে অচ্ছেদ্য বলে প্রতী'ত হয়। ভারত 
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হি 


ও ভারতের বাইরে এই ধারণাটি বেশ শক্তভাবে বহাল রয়েছে। আতস্তর্জাতিক 
খ্যাতি সম্পন্ন মার্সবাদী পণ্ডিত অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই দৃষ্টিভঙ্গিকে 
ভুল প্রমাণ করেছেন । 


এই আলোচ্য গ্রন্থটি ছাড়াও তার অন্যান্য রচনাবলীতে এটা দেখানো হয়েছে 
ধে, বছ নামজাদা ভারতীয় দার্শনিক বস্তবাদের প্রতি অনুগত ছিলেন, যদিও তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান সামাজিক দর্শন হয়ে উঠতে পারেনি । এটা নিঃসন্দেহে সত্যি যে. 
অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ, অস্তমূ্বী ভাববাদী চিন্তাধারার দর্শন হিসেবে বেদাস্ত> প্রায় 
আড়াই হাঙ্জার বছর ধরে ভারতের প্রধান দর্শনের স্থান আঁধকার করে আছে । 
যুগ যুগ ধরে এই দর্শন ক্রমশই জটিলতর হয়ে উঠেছে। বেদাস্তের এই প্রাধান্যের 
কারণ হল, সমাজে যেদব ভাবধারা প্রাধান্য বিস্তার করে, সেগুলো শাসক 
শ্রেণীরই স্বীকৃত ভাবধারা । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা একত্রে ভারতীয় সমাজে 
আধ্যাত্মিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতাকে রূপ দিয়েছিল, তারাই সবসময় তাদের সমস্ত 
শক্তি দিয়ে বেদাস্তকে তুলে ধরে। এই বেদাস্তই অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং বর্ণ- 
ব্যবস্থার কাঠামো পোক্ত করার পক্ষে দার্শনিক যুক্তি যুগিয়োছল। আর এই বর্ণ- 
ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল শুত্রেরা__ভারতীয় সমাজের মেহনতী মানুষ | সমস্ত খ্যাত- 
নামা ভারতীয় শাস্তরকারও বেদাস্তকে উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন । আমাদের দেওয়ানী ও 
ফৌজদারি বিধিতে এরই প্রতিফলন ঘটেছিল । 

এখানে এটা উল্লেখ করা দরকার যে বেদাত্ত হিন্দু ধর্মের ব্রহ্মতত্ব। প্রতিটি 
হিন্দুর মুক্তির পথ এতে দেখানো হয়েছে | বেদ-বিরোধিতা ক্ষমাই'ন ব্বধর্মত্যাগের 
শামিল, কঠোর বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক সমাজ থেকে বহিষ্কারের যোগ্য । এর [থেকেই 
বোঝা যায় ভারতীয় মানসে বেদান্তের শক্তি কতখানি । 

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, এর অর্থ এই নয় যে ভারতীয় বস্তবাদী 
দার্শনিকর| ও সম্প্রদায়গুলো সাহসের স্ঙ্গে অনবরত বেদাস্তকে চ্যালেঞ্জ করেননি । 


আমরা এখানে ভারতীয় দর্শনের সমস্ত বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের বৈশিশ্ট্যনচক 


৯1 বেদান্ত (আক্ষারক অর্থে বেদের শেষ ভাগ ) একটি ধর্মীয় দার্শনিক মতবাদ । .বেদসমূহ 


হল প্রাচীন ভারতীয়দের চারটি প্রধান প্রবিত্র গ্রন্থ_খ্যগ্বেদ, অথর্ববেদ. সামবেদ ও 
যন্তূর্বেদ ৷ খৃঃ পুঃ বারোশো থেকে সাতশো বছরের মধ্যে এগুলো রচিত হয়েছিল । 


* ৬৭ 


চিন্তাধারাগুলোকে বিস্তারিতৃভাবে বলতে চাই না। এখানে আমরা শুধু সেইসব 
বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দেব যেগুলো ভাববাদের বিরুদ্ধে অভিন্ন আকারে 
তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তার গ্রন্থে এগুলো 
আলোচন] করেছেন । | 

সমস্ত ভাববাদী বা অজ্ঞাবাদী (৪8৭০৪1০) দার্শনিকদের মতো বেদাস্তও ঘোষণা 
করেছিল যে, পরম সত্বার প্রকৃতি যুক্তি, ইন্জরিয়-প্রত্যক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে 
দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। এটা ঠিক যে, কিছু বৈদাস্তিকও পঞ্চভৃতের সীমাবদ্ধ 
ও আংশিক সত্তা এবং ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতার যাথার্থয মেনে নিয়েছিলেন 
কিন্ত প্রায় কাণ্টের মতোই তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই অভিজ্ঞতা থেকে এটা 
প্রমাণিত হয় না যে পরম সত্তাকে উপলব্ধ করা গিয়েছে। অন্যেরা এই মর্মে 
বার্কীলর যুক্তি হাজির করে বলেছিলেন, সমস্ত হীন্দ্িয়-প্রত্যক্ষই মনের প্রতিবিশ্ব, 
এগুলো বিমূর্ত? বাস্তব ময় | 

বিভিন্ন ভারতীয় বস্তুবাদী সম্প্রদায়, বিশেষ করে লোকায়তপন্থীদের কৃতিত্বজনক 
দিক হল, বন্তবাদীদের মধ্যে তারাই ছিলেন সবচেয়ে অনমনীয় ও সংগ্রামী । তাদের 
মধ্যে নানারকম পার্থক্য সত্বেও তারা এই কথার উপর জোর দিয়েছিলেন যে, 
বাস্তব হীন্দ্রিয়-আভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতা-জাত সিদ্ধান্ত যথার্থ জ্ঞানকে পরখ ২ 
করার নির্ভরযোগ্য ভিত্তি । 

বস্তু বা ভৌত পদার্থের “আদি” রূপ সম্পর্কেও বস্তবাদীর! ভিন্নমত পোষণ 
করতেন। লোকায়তদের মত ছিল, ক্ষিতি, অপ, মরুৎ ও ভেক্ত-ই (অগ্নি) 
ভৌতপদার্থের আদিতম রূপ । অপর একটি দার্শনিক সম্প্রদায় সাংখ্যের মতে 
আদিতম বস্তু হল একটা অব্যক্ত পিণ্ডবৎ অবস্থা । ন্যায়'বৈশেখিক সম্প্রদায়ের 
মতে আদ বস্তু পরমাণু দ্বারা গঠিত, যদিও তাদের পরমাণু সংক্রান্ত ধারণা ছিল 
সাদা-মাটা ও ব্যবহারিক প্রকৃতির । কিন্তু এই তিনটি সম্প্রদায় ও অন্যান্য বস্ত- 
বাদী গোঠী এই সম্পর্কে একমত ছিলেন ফেচৈতন্য, আত্মা ইত্যাদি ভৌত পদার্থজাত, 
তাই এর! অপ্রধান, এর বিপরীত নয়। এঙ্গেলদ উল্লেখ করে গিয়েছেন, বিশ্বের 
দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদী ও ভাববাদীদের মধ্যে এটাই বিভাজন রেখা। 

জ্যোতিবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিশেষকরে শারীরবি্ভা, মনোবিজ্ঞান 
ও শল্যশান্ত্র, সর্বোপাঁর এর মধ্যে প্রথম ছুটি বিজ্ঞান অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো 


৬৮ 


প্রাচীন ভারতেও অত্যন্ত উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল, এট! এখন প্রকাশ পেয়েছে। 
আর একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল মোটামুটিভাবে আমাদের বিজ্ঞানীরা বস্তুবাদী 
॥ সাংখ্য সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন, বেদান্তের নয়। প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য অভিজ্ঞতা- 
ভাত্বিক, প্রয়োগমূলক জ্ঞান চর্চার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল ও তাতে উৎসাহ 
যুগিয়েছিল, আর বেদান্ত কার্যত এগুলোর নিন্দাই করেছিল । 
বুদ্ধ ও তার প্রথম দিকের অনুগামীরাই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সাধারণ মানুষের প্রীতবাদকে ভাষা "দিয়েছিলেন । ব্রাহ্মণ্যবাদ আদিম গোষ্ঠী 
সম্পর্ক ভেঙেপড়ার ও শ্রেণী-ভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের সমর বর্ণতেদকে একটা পবিত্র 
বস্ত করে তুলেছিল। মানুষের হঃখ-কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুদ্ধ 
বেদ, ব্রাহ্মণ ও আত্মাকে এবং শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলো 
উপাদানও বর্জন করেন। কিন্ত পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম একটা ভিন্নরূপ নেয়। 
এই সঙ্গে প্রাকাতিক বিজ্ঞানের অগ্রগার্ত যথেষ্ট না হওয়ায় এবং হিন্দুদের 
সামাজিক কাঠামোর জন্যে লোকায়ত ছাড়া ভারতের অন্যান্য বস্তুবাদী সম্প্রদায় 
ভাববাদের সঙ্গে বহুরকম আপস করে। তাই অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আধুনিক, 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভক্ষির বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয় বস্তবাদের অবদানকে উচ্চস্থান 
” দিয়েও তাদের ক্রটিবিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতার সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন । ভারতীয় 
বস্তবাদের জন্ম-ছূর্বলতাকে তিনি এইভাবে প্রকাশ করেছেন £ বস্তকে কে প্রথম 
“ধাকা” দিয়েছিল এটা প্রমাণ করতে অথবা কোনো অদৃশ্য, অতীন্দ্রিয় শক্তির 
কাছ থেকে এই ধাক্কা এসেছিল-_এই বৈদাত্তিক বক্তব্যকে খণ্ডন করতে তার] ব্যথ 
হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বিরোধীদের সঙ্গে গুরুতর আপস করেছিল । 
যেবিষয়ের উপর লোকায়ত ছাড়া অন্যান্য বস্তবাদীরা আত্ম-সমর্পণ 
করেছিলেন তা ছিল প্রধানত ধর্মভিত্তিক, দর্শন ভিত্তিক নয়, তারা মৃত্যুর পর 
মুক্তি লাভকে ( সংস্কৃতে একে মোক্ষ বল! হয় ) মেনে নিয়েছিলেন । 

আলোচ্য গ্রন্থটিতে ভারতীয় বস্তবাদের সমস্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক- 
গুলোকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে । লেখক ভাববাদী ও বস্তুবাদী 
দার্শীনকদের মূল রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃত দিয়েছেন। ভারতীয় দর্শনের ভাব- 
, বাদী ও বন্তবাদী এীতিহোর মধ্যেকার বিতর্কের সঙ্গে বর্তমান ভারতীয় সমাজের 
ভাবাদশগত চাহিদার সম্পর্ককে তিনি দোখয়েছেন। লেখক গুরুত্বের সঙ্গে 
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বলেছেন, বর্তমানকালের সর্বাত্মক অগ্রগতির ফলে আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে 
জীবন ও তার সমস্যা সম্পর্কে একটা যুক্তিসঙ্গত, বস্তবাদী ও সমাজতনযুখী দৃষ্টিভঙ্গি 
গ্রহণের । অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় খুব যোগ্যতার সঙ্গে এটা প্রকাশ করতে 
পেরেছেন যে, আমাদের দর্শনের বস্তবাদী এঁতিহ্রে, সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও! 
আপসপ্রবণতা সত্বেও এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের ক্ষেত্রে এই এীতিহ্থই 
পথ প্রদর্শকের কাজ করতে পারে! অন্যদিকে টিনি এটা দেখাচ্ছেন যে, 
জন্গণের মধ্যে ভারতীয় ভাববাদী এীতিহোর ব্যাপক মর্যাদা সত্বেও এটা কুসংস্কারের 
নাত এবং এটা সুজ আমাদে আমাজন জাতির প্রতিবন্ধক এবং 
আমাদের অনগ্রসরতার পৃষ্ঠপোষক ৷ 

এটা সবাই জানেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির! প্রগতিশীল আন্দোলন ও 
আশা-আকাজ্কার বিরুদ্ধে শুধু রাজনীতি ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেই লড়াই করে না, 
ভাবাদর্শ, সংস্কৃতি ও সামাজিক মনঃস্তত্বের ক্ষেত্রেও এই লড়াই চালায়। কুসংস্কার 
ভাববাদের স্থল চেহা?া, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গী। সেই জন্যে গণতাস্তরিক মনোভাবাপন্ন 
ও প্রগতিশীল ভারতবাসী অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গভীরভাবে খণী। কারণ 
ভাবাদর্শগত শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে সমকালীন ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে 
লড়বার জন্যে তান তাদের হাতে একটি অস্ত্র তুলে দিয়েছেন । আর এই কারণেই ' 
বইখানিন এত মূল্যবান। 


শ্রীনিবাস গণেশ সরদেশাই 
কেন্দ্রীয় কার্ধানর্বাহক কমিটির সদস্য, জাতীয় পাঁরষদ, 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
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ভয়ংকর আন্তর্জাতিক অগরাধী-চক্ত 


দি আই এ-র অপরাধমূলক কার্যকলাপ গত কয়েক বছর ধরে মাঝে মাঝেই 
সংবাদ হয়ে দাড়িয়েছে । এসব অপরাধের কিছু কিছু এই পাত্রকাতেও প্রকাশিত 
হয়েছে। সি আই এর অপরাধের রেকর্ড গত বছরে আরও স্ফীতকায় হয়ে 
উঠেছিল। সেই দিক থেকে এই “গোয়েন্দা সম্পরদায়টগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা 
করার প্রয়োজন আছে । 

এই মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাটির স্থষ্টি হয় ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে । 
একেবারে গোড়া থেকেই-এর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ও-সম্পদ' সমর্পণ করা হয় । 
বলতে গেলে, এর ভবিষ্যৎ অন্তর্থাতী কার্যকলাপের কর্মসূচী আগে থেকেই স্থির হয়ে 
গিয়েছিল। ১৯৪৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ 
এই মর্মে একটা গোপন নির্দেশ জারি করেছিল যে, সি আই এ বিদেশী রাষ্ট্রে গুপ্ত 


“ বাজনৈত্তিক কার্যকলাপ চালাতে পারবে, কিন্তু এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে 


প্রয়োজন হলেই মার্কিন সরকার এই ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
করে নিতে পারে ( এটা এ সরকার' প্রায়ই করেছে )। ১৯৪৯:এ সি আই এ 
সম্পর্কে একটি বিশেষ আইনে একে সমস্ত মাকিন আইনের উধ্বে স্থান দেওয়া 
হয়। এই আইনের বলে সি আই এ সম্পকিত ব্যাপার কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির 
TT 
অধিকার পায়। 

মাকিন পত্রপত্রিকার হিসেব অনুযায়ী ওয়াশিংটনের অদূরে অবস্থিত 


সি আই এ-র সদর দপ্তরের কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১৬,৫*০। এর অন্যান্য 
গোয়েন্দা সংস্থার, বিশেষ করে পেণ্টাগনের বিশাল কর্মীর সংখ্যা ফোগ করলে 
সংখ্যা ফ্লাড়াবে ১৫০,০০০ !- তাছাড়া সি আই এঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে “লিবার্টি” 


ও “ক্র ইউরোপ”-এর মতো কুখ্যাত রেডিও স্টেশন-_যাদের কাজ হল সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে ক্রমাগত অস্তর্থাতী প্রচার অভিযান চালিয়ে যাওয়া । 
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এছাড়াও সি আই এঁর হাতে রয়েছে সক্জ্ঞাত জাল বিমান পথ | কয়েকটি 
মহাদেশ জুড়ে কাজ করছে! এর কর্মচারীর সংখ্যা হল প্রায় ১৮,০০০ । 

সি আই এ-র ৪টি প্রধান বিভাগ রয়েছে £ তথ্য, গবেষণা, পরিকল্পনা ও সমর্থন 
(প্রশাসন )। পারিকল্পনা বিভাগ হল সংস্থাটির “চন্তা-কেন্দ্র” ৷ যে সমস্ত গুপ্ত 
কার্যকলাপে সি আই এ যথেষ্ট বদনাম কুড়িয়েছে, তার সমস্তটাই এখানকার ভাবনা- 
চিন্তার ফল। আলেন ডালেস. রিচার্ড হেল্ম্স ( ১৯৬৬-৭৩ ), উইলিয়াম 
কোলবি সাহেবের (১৯৭৩-৭৬ ) মতো অধিকাংশ সি আই এপপ্রধান একদা 
পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান ছিলেন । 

বিগত তিরিশ বছরের ইতিহাসে সি আই এ-র বু প্রধান কর্মকর্তা ছিল । 
এর মধ্যে সুপরিচিত ব্যক্তি হলেন আলেন ডালেল ৷ সবার চাইতে বেশি সময় 
ন-বছর ধরে তিনি ছিলেন এর প্রধান কর্মকর্তা । ডালেস এর অন্যতম স্রষ্টা এবং 
১৯৫৩ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এর পরিচালক । শাস্তপূর্ণ সহাবস্থানের হিংস্রতম 
শক্র এই ডালেস এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধের পর্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং কমিউনিস্ট 
ও শ্রামক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যর্থ জেহাদের নেতা । 

যেথানে সি আই এর বাষিক সরকারি বাজেটের সামগ্রিক পরিমাণ হচ্ছে 
৭৫০ মাঁলয়ন ডলার, সেখানে সমগ্র “গোয়েন্দা গোষ্ঠীর” বাজেটের অঙ্ক ৬০০ * 
মিঁলিয়নেরও বেশি । এই রকম বিপুল অর্থভাণ্ডার নিয়ে সি আই এ পুলিসের 
বড় কর্তা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত বিদেশী নেতাদের ঘুষ দিয়ে বশে 
আনতে পারে ।' নির্বাচন অভিযানে এ বেপরোয়াভাবে অর্থ ব্যয় করে, আবার 
বিরোধী পক্ষের প্রার্থীদের মুখ বন্ধ করার জন্যে নানারকম গোপন পদ্ধতিরও আশ্রয় 
নেয়। সি আই এ গোপনে নিজের কার্যকলাপ চালাবার জম্যে এবং “সঠিক 
লোকের” কাছে অর্থ হস্তান্তরের জন্যে কাথলিক চার্চ এ এফ এল-টি আই ও 
(দক্ষিণপস্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ) ও তেল কোম্পানিগুলোকে কাজে লাগায় । 
ইতালির প্যানোন্রমা পত্রিকা ১৯৭৭-এর মে মাসে লিখেছিল যে, কুখ্যাত 
লকহীড কেলেংকারিতে প্রায় ক্ষেত্রেই ঘুষের টাকা এসেছিল পি আই এ-র কাছ 
থেকে এবং যে ইতালীয় আইনজীবী কোম্পানির তরফে এ টাকা বিলি করেছিল, 
সে রোমের সি আই এ প্রধান রকি স্টোনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পাঁরচিত । 

এসব যাই হোক না কেন, সি আই এর প্রধান কাজ হল সশস্ত্র আক্রমণ, প্রতে- 
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বিপ্লবী ষড়যন্ত্র, প্রতিক্রিয়াশীল ও ফ্যাসিস্ত, ক্যু এবং প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের 

মতো বড়ো বড়ো ব্যাপার পরিচালনা করা । এইসব কার্যকলাপ স্পষ্টতই প্রধানত 

সমাজতান্ত্রক দেশ, কমিউনিস্ট, শ্রমিক ও জাতীয় মুক্ত-আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
*।পাঁরচালিত। খুব দীর্ঘ না হলেও সি আই এ-র সমগ্র ইতিহাস ক্রমাগত 
অপরাধের ইতিহাস । খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসমেত সার" দুনিয়ার বহু দেশেই এর 
নজির পাওয়া যাবে । 

এখন তার কতকগুলো অত্যত্ত সুপরিচিত অপরাধের বিবরণ দেওরা যাক £ 
যুদ্ধোত্তর বছরগুলোর একেবারে গোড়ার দিকে কৃষি ফসলের ক্ষত করার জন্যে 
পাত্র ভতি কলোরাডো িটল ( আলুর পক্ষে ক্ষতিকর পোকা ) সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলোর উপর নিক্ষেপ করা ; ১৯৫৩ সালে ইরানের প্রধান মন্ত্রী মোসাদেক-এর 
পতন ঘটানো ; ১৯৫৪-তে গুয়াতেমালার সামরিক অভ্যুত্থান ও আরবেন্স 
সরকারকে উচ্ছেদ করা স্বাধীন কঙ্গোর ( বর্তমানে জাইরে ) প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান 
প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা ( ১৯৬১ )7) ১৯৬১-ত জনগণের কিউবার 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ; ১৯৬১-তে ডমিনিকান প্রজাতত্ত্রে ক্যু; ইউ এস এস 
আর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর দিয়ে রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে পরিদর্শন- 
পারক্রমার জন্যে বিমান হানা (১৯৬০ সালে একটি ইউ-২ বিমানকে ইউ এস এস 
আর-এর আকাশ থেকে গুলি করে নামানো হয় এবং আর একটি গোয়েন্দা 
বিমানকেও ১৯৬৯ সালে কোরিয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সীমানার মধ্যে ভূপাতিত 
করা হয়। ) ; ১৯৬৩ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামী রাষ্ট্রপতি নগোঁদিন দিয়েমকে হত্যা 
করা; গ্রীসের “ব্যাক কর্নেলদের” ক্য (১৯৬৭ ) ; সালভেদর আলেন্দে পরিচালিত 
চিলির পপুলার ইউনিটি সরকারের উচ্ছেদ ঘটানো (১১৭০); ফীনকৃস্‌ এই 
সংকেত নামে ভিয়েতনামে ব্যাপক গণ-হত্যাভিষান এবং লাওসের গোপন যুদ্ধ 
( ইন্দোচীনে মাকিন আগ্রাসনের সময়ে ); ষাটের দশকে নাইজিরিয়ার ও ১৯৭৫ 
সালে এাঙ্গোলার িছিন্নভাবাদী আন্দোলন সমর্থন ; ১৯৬৫-তে ইন্দোনেশিয়ায় 
ক্যুদেতা ; বারবার ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যার চেষ্টা । এটাও সি আই এ-র সম্পুর্ণ 
অপরাধ তালিকা নয়। 

ইতালির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সি আই এ-র বিবেকহীন হস্তক্ষেপের অসংখ্য 
' ঘটনা ইতালীয় পত্রপত্রিকা প্রকাশ করেছে । যেমন, বুর্জোয়া সাপ্তাহিক 
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এল’ ইউৱোপায় এক সংবাদে বলেছে, জেনারেল মিচেলি পরিচালিত ইতালীয় 
গোয়েন্দা বিভাগ, মন্ত্রী, ভ্যাটিকান, বাম-মধ্যপন্থী পার্টিগুলো, বিশেষ করে 
ক্রিশ্চিয়ানডেমোক্রাটিক পার্টি এবং ইতালীয় জেনারাল কনফেডারেশন অব লেবার 
সংস্থায় ভাঙন ধরাবার জগ্ে ট্রেড-ইউনিয়নগুলো এবং সংবাদপত্র ও বিভিন্ন 
সাংবাদিকের জন্যে অর্থ ব্যয় করেছে। পত্রিকাটি লিখেছে, ১৯৪৮ সাল থেকে 
সি আই এ ইতালিতে এই আশায় অর্থবৃষ্ট করেছে যে, এটা প্লাবনের আকারে 
কমিউনিজম-বিরোধিতার শুকনো চারাকে আবার সঞ্জীবিত করে তুলবে > বিগত 
কয়েক বছর ধরে ইতালিতে “উত্তেজনার রণনীতি” তীব্রতর করে তোলার জন্যে 
সি আই এ-র প্রত্যক্ষ ভূমিকার যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়| ইতালির পত্র- 
পত্রিকায় এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, উগ্র দৃক্ষিণপন্থী, এবং মানুষের 
মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর পেছনে মাঞ্চিন গোয়েন্দা বিভাগের 
দালাল ও উস্কানিদাতারা রয়েছে। তারা ইতালির পরিস্থিতিকে চরম সংকটজনক 
করে তোলার মতলবে এবং এইভাবে ফ্যাসিস্ত ক্য-র ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে 
সশস্ত্র প্ররোচনা স্থষ্টি করছে এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতালির 
নয়া-ফ্যাসিস্ত গোঠীগুলোকে এবং ভুয়ে। বিপ্লবী বুলির ছদ্মবেশী বাম-মাগী উগ্র- 
পন্থীদের জাগিয়ে তোলার জন্যে সি আই এ সব কিছুই করছে। সাপ্তাহিক পত্রিকা 
গিওনি-ভাই নোভো লিখেছে, সম্প্রতিকালে যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটি “শহুরে 
গেরিলা যুদ্ধ” চালাচ্ছে, সি আই এ তাদের সংগঠিত করছে, অর্থ যোগাচ্ছে ও 
পরিচালিত করছে। এইরকম একটি গোষ্ঠী, তারা নিজেদের নাম দিয়েছে 
“শ্রমিকদের স্বশীসন ৮ ১৯৭৭-এ রোম ও বোলোগনা শহরে গুণ্ডামি ও সন্ত্রাসের 
জন্য এরা ছিল প্রধানত দায়ী। সি আই এ ভার “উত্তেজনার রণনীতির” প্রধান 
লক্ষ্য বস্তু হিসেবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে যে শহরের প্রশাসনে কমিউনিস্টরা 
রয়েছে, সেই এমিলিয়া রোমাগনা অঞ্চলের রাজধানী বোলোগনা শহরটিকে বেছে 
নেয়। 

১৯৭৭-এ আরও তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। সেই সময় অস্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্রে 
এটা প্রকাশ পায় যে, ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী হুইটলামকে উৎখাত করার 
ব্যাপারে দি আই এ-র হাত ছিল। এই সংবাদে অস্ট্রেলিয়া মর্মাহত হয়। 


৯১ এল’ ইউরো পিও, ৯ এপ্রিল, ৯৯৭৬, ৭০ পৃঃ ৷ 
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ক্ষমতায় আসার পর লেবার গভর্নমেন্টের প্রধান হিসেবে হুইটলাম অস্ট্রেলিয়াতে 
সি আই এ-র তৎপরতা খর্ব করার জন্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পেই সময় 
দেশটির সমগ্র গোয়েন্দা বিভাগ ও তথ্য বিভাগের প্রায় সবটাই সি আই এর 


নিয়ন্ত্রণে ছিল। ' 


১৯৭৭-এর শরৎকালে ওয়াটারগেট কেলেংকারি ফাস করে দেওয়ার ক্ষেত্রে 
যিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন সেই মা্কন সাংবাদিক কার্ল বান্টাইন 
গুণ্ডচরবৃত্তি ও অত্তর্থাতের কাজে মাকিন সংবাদ সংস্থাগুলোকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার 
করার ক্ষেত্রে সি আই এর কার্যকলাপ প্রকাশ করে দেন। গত পঁচিশ বছর ধরে 
৪০০-র বেশি মাফিন সাংবাদিক সি আই এ-র সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে গুপ্তচরবৃত্তির যোগাযোগ 
কর! পর্যন্ত তাদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল । -যে সব বৃহৎ সংবাদ সংস্থা ব্যাপকভাবে 
সনি আই এর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তাদের মধ্যে রয়েছে এ বি সি ও এন বি 
সি টেলিভিশন কোম্পানি, এাসোসিয়েটেড প্রেস, ইউনাইটেড, প্রেস ইনটার- 
ন্যাশনাল, রয়টার্স, সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট ও মিয়ামী হেৱান্ড, 
নিউজ উইকু পত্রিকা, ক্রিপস-হাওয়ার্ড সংবাদপত্রগোর্ঠী । 


হার্ট কর্পোরেশন কোপলি প্রেস । (মার্কিন পত্রপাত্রকার “স্বাধীনতা” 
বলতে যা বোঝায় তাকি এই 1) 

১৯৭৭-এর গ্রীষ্মকালে সি আই এ-র অপরাধমূলক কার্যকলাপের অপর একটি 
দিক উদঘাটিত হয়। এ একটা তাৎপর্যময় ঘটনা যে সংবাদটি প্রকাশ পায় সি আই 
এর নতুন কর্তা এাডমিরাল টার্নার-এর মুখ থেকেই। তিনি মার্কিন কংগ্রেসে 
ক্বীকার করেন যে, সি আই এ মানুষের উপর পরীক্ষা চালানোর পঁচিশ বছরের 
একটা কর্মস্থুচী অনুসরণ করছে । ৮০টি বিভিন্ন মার্কিন প্রতিষ্ঠানের (এর মধ্যে 
রয়েছে ৪৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ, ১২টি হাসপাতাল ও ৩টি জেলখানা ) প্রায় 
২০০ বিজ্ঞানী রাসায়নিক, জীববিদ্যাগত ও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে মানুষের 
মনস্তাত্বিক পরিবর্তন, তার ইচ্ছাশক্তি ভেঙে দেওয়া ও তার মনোজগৎকে নিয়ন্ত্রণ 
করার বিষয়গুলো নিয়ে এই পরীক্ষা চালাচ্ছেন । 

প্রথমে এই কর্মস্থচীর ( এর ব্যয়-বরাদ্দ ছিল ২৫ মিলিয়ন ডলার ) সাংকেতিক 
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নাম ছিল বুবার্ড, পরে এর নাম দেওয়া হয় আর্টিচোক এবং শেষ পর্যস্ত একে এস 
কে আলটা ও এম কে ভেলটা এই নামে আখ্যাত করা হয়। বন্দী, মনোরোগের 
হাসপাতলের রোগী ও অসন্দিগ্ধ সাধারণ মার্কিন নাগরিকের উপর পরীক্ষা চালানো 
হয়, বিশেষ পদ্ধতিতে জিজ্ঞাসাবাদ ও ইচ্ছাশক্তি দুর্বল করার ওষুধ প্রয়োগের _ 
মাধ্যমে এবং জীবাণ্যুদ্ধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও লাই ডিটেকটর বা মিথ্যা কথা ধরার 
যন্ত্রের সাহায্যে । 

সি আই এ-র নতুন অধকর্তার বিবৃতির জ্বলজ্যান্ত উদ্দেশ্য ছিল সংস্থাটির 
দোষ ক্ষালন করা। দি নিউ ইয়র্ক টাইমস অবশ্য এ ঘটনাটি সম্পর্কে একটা 
অন্যরকম মন্তব্য করেছে £ “নি আই এ থেকে নির্গত ভয়াবহ কাহিনীর তালিকার 
সঙ্গে বিরক্তিকর মেডিক্যাল পরীক্ষা-ীনরীক্ষার বিষয়টিও আমরা যোগ করতে 
চাই ।”১ 

আলোচনাটির- সারসংক্ষেপের ক্ষেত্রে ফিদেল কাস্ত্রোর একটি মুল্যায়ন উদ্ধত 
করা প্রাসঙ্গিক হবে ; তিনি এমন একটি দেশের নেতা, যে-দেশটির বিপ্লবী সাফল্যের 
বিরুদ্ধে সি আই এ বহু বছর ধরে অসংখ্য অন্তর্থাতী কার্যকলাপ চালিয়েছে । 
১৯৭৭-এর বসস্তকালে লুযুমানিতে পাত্রকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কিউবার 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক বলেন, “সি আই এ একটা অন্ধকারের 
সংগঠন । আমার মতে এই রকম অপরাধমূলক ও অত্যন্ত ভয়াবহ আন্তর্জাতিক ' 
অপরাধ সংগঠনের-চক্র আর কখনও দেখা যায়নি । বাস্তবে আমরা যা জানি, সি 
আই এ তার থেকেও অনেক বেশি দেশে ইতিপূর্বে কাজ চালিয়েছে এবং এখনও 
চালাচ্ছে। আমাদের জানা উচিত এটা সারা ছুনিয়| জুড়ে, যেখানেই বিপ্লবী 
প্রক্রিয়া চলছে সেখানেই কাজ চালিয়েছে এবং এখনও চালিয়ে যাচ্ছে ।”২ 

| এ্যানটোনিও বোফি 
লিওনি সাৰোলি 


৯ ইন্টারন্যাশনাল হেরাজ্ড ট্রিবিউন, ৬ ও ৭ই আগস্ট, ১৯৭৭ সংখ'! .ঘকে $দ্ধৃত । 
২ দ্যমানিতে ৩৯ মে ও ১ল্সা জ্বুন, ১.৭৭ 1 ‘ 
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ইত্রায়েন £ সমরবাদের ব্যয় 


ইক্রায়েলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা। জুড়ে তার উগ্র ইহুদীবাদী শাসকদের 
অপািবর্তনীয় নীতি হচ্ছে দেশটাকে সামরিক ধাটিতে পাঁরণত করা, যার মাধ্যমে 
প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোর ওপর আক্রমণ চালানো যায় এবং. মধ্যপ্রাচ্যের 
প্রগতিশীল, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে আঘাত করা যায়। বিগত বিশ বছরে 
তিনবার এই এলাকায় ইত্রায়েল সামারিক সংঘর্ষ বাহিয়েছে। 

মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে সামরিক ব্যয় খাতে ইসরায়েলের অংশ বিশ্ব 
রেকর্ড করেছে । এটা ব্রিটেন, ফ্রান্স, এফ, আর, জি বা ইতালির চেয়েও 
অনেক বেশি । এমনকি সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় (মাত্র প্রত্যক্ষ 
সামরিক ব্যরকে ধরে ) ১৯৭৬ সালের যুদ্ধ প্রস্ততি মোট জাতীয় উৎপাদনের এক 
তৃতীয়াংশেরও বেশি উৎপাদনী উপযোগিতাকে খর্ব করেছে, যা বাজেটের প্রায় 
অর্ধেক (৯ নং সারণি দেখুন )। 


সাৱণি ১ 
ইআয়েলের রাষ্ট্রীয় বাজেট ও মেট জাতীয় উৎপাদনে 
সামরিক ব্যয়ের অংশ 
জি, এন, পি-র অংশ বাজেটের অংশ 
(শতকরা) (শতকরা) 

৯৯৬৭-র আগে ৯০ ২৫--(৯৯৬৬) 
৯৯৬৭-৭০ -- ২০-২৫ = 
৯৯৭৫ স্পা ৩২ ৫০৫ 
৯৯৭৬ — ৩৫*২ ৫৬৭ 


পশ্চিমী, মূলত মার্কিন সাভ্রাজ্যবাদীদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সমরবাদীরা বাইরে 
থেকে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে, ফলব্বরূপ, বৈদেশিক বিনিময় 
। ব্যবস্থা গুরুতররূপে ব্যাহত হচ্ছে এবং দেশের আর্থ কাঠামো পুনঃপুনঃ ভেঙে 
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পড়ছে । ১৯৭৬ সালের লেনদেনে ৪০০০ মিলিয়ন ডলার ঘাটতি হয়েছে। একই 
বৎসরে বৈদেশিক খণ দাড়ায় ৯:০০ মিলিয়ন ডলার যা রাষ্ট্রীয় বাজেটকে ছাপিয়ে 
যায় এবং এটা মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় সমান সমান। এর অর্থ হল প্রতি 
নাগরিক পিছু প্রায় ৩০০০ ডলার ধার। সরকার রেকড” থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 
বর্তমান আর্থ বৎসরের শেষে ইস্্রায়েলের খণ ১১০০০ মিলিয়ন ডলার থেকে 
১২০০৭ মিলিয়ন ডলারে দাড়াবে । 

১৯৬৭-র আগ্রাসন বা ১৯৭৩এর যুদ্ধের আগে ইস্রায়েল তার বৈদেশিক ঝণ 
ইছদীগোষ্ঠীগুলোর “দানের” মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপ বা আমেরিকাকে শোধ 
করেছে। তারপর থেকে পাঁরাস্থিতি মৌনিকভাবে বদলে গেছে। বর্তমানে ' 
বৈদেশিক সাহায্যের অধিকাংশই খণ এবং জাতীয় খণ ভা মেটানোর চেয়ে বেশি 
মাত্রায় বাড়ছে । 

সুদসহ খণ পরিশোধের জন্য যাজেট থেকে আরও বেশি বেশি করে তা 
আদায় করে নেয়! ১৯৭৭ সালে এট! বাজেটের ২৫% ছিল, ৯৯৭৮ সালে তা 
৩০% থেকে ৪০%-এ দাড়াবে ( সারণি ২ দেখুন )। 


সারাণি_২ 
খণ পরিশোধের জন্য বাজেট ব্যয় 
মোট বাজেট মোট শোধ 
(০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড) (০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড) (বাজেটের শতকরা) 
১৯৬৯-_ ৫৫১৯ ০7৮৮ ১৫৮ 
১৯৭৬--- ৮৭৬ ১৮'০ ২০৪ 
১৯৭৭--১২২৫ ৩০*৩ ২৪*৭ 


সামিকীকরণ যা অভূতপূর্ব আকার ধারণ করেছে, ত! জাতীয়ভ্ীবনের ভিত্তি, 
জনসাধারণ, কৃষি ও নিরর্মাণকার্ষের জন্য শিল্পঙ্ঞাত দ্রব্যের উৎপাদনের মতো! শাখায়ও 
উৎপাদনীশক্তি হ্রাস পেয়েছে । শিল্প যুদ্ধসরগ্রামের উপাক্গ হয়ে দাড়িয়েছে এবং 
মূলত সামারিক ভ্রিনিসপত্র তোর করছে। অর্ধেকেরও বেশি শিল্প-শ্রামক অর্থাৎ 
প্রায় ২৫০০০০ শ্রমিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পে-নিযুক্ত । ৮০০-রও 
বেশি কারখানা (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলো মাকিন অর্থে নিমিত) সামারিক বাহিনীকে 
সরবরাহের জন্য সাজ-সরপ্রাম উৎপাদন করে। 
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পাটি 


1 


স্পা 


সাবিক নামারকীকরণের ফলে অর্থনীতিতে গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছে এবং 
দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র সংকটের প্রধান কারণ হয়ে দ্লাঁড়য়েছে। এর ফলে অর্থনীতি 
ক্রমশ পরগাছা লক্ষণ বিশিষ্ট হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোট জাতীয়- 
উৎপাদনের বৃদ্ধি শুন্ধ হয়ে গেছে। এটা ১৯৭৫ সালে ২% ও ১৯৭৬ সালে মাত্র 
১% বেড়েছে । এমনকি এই বৃদ্ধিটাও সামরিক শিল্পের বৃদ্ধির ফলে ঘটেছে। 
বেকারি বাড়ছে (১৯৭৬ সালে ৫০০০০ বেকার ছিল) এবং অতীতের মতো! ছেলে- 
মেয়েদের ডেকে হাজির করিয়েও তা রদ করা যাচ্ছে না। উগ্র ইহুদীবাদী 
প্রচারের প্রভাবে ইসরায়েলে আসার বদলে সেই দেশ ছেড়ে লোক চলে যাচ্ছে। 

প্রতোকটি সরকার দেশের সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য দুঃসাহসিক অভিযান 
চালিয়েছে-_জনগণের কাধে বেশিরভাগ বোঝাটা চাপিয়ে দিয়েছে । নতুন প্রত্যক্ষ 
ও অপ্রত্যক্ষ কর আরোপ করেছে- নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম স্থিতিশীল 
রাখার জন্য যে বাজেট বরাদের প্রয়োজন__-তা তারা কমিয়ে দিয়েছে, ১৯৭৬ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজস্ব বিভাগ থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপ্ততে জানানো 
হয় যে, ইস্রায়েল কর-আদায়ে বিশ্বে প্রথম স্থানাধিকারী এবং বিগত দশ বছরে কর 
থেকে আদায়ীকৃত রাজন্ব ১৬ গুণ বেড়েছে (বর্তমান মূল্যে )। কর-আদায়ের 
পঁরাঁধ বাড়ায় ও উচ্চহারে কর-আদায়ের ফলে সরকার ধনভাণ্ডার পুরণের জন্য 
জনসাধারণের পকেট কাটায় জাতীয় আয়ের অংশ বিগত দশকে ৩৫% থেকে ৭০% 
বেড়েছে । ১৯৭৪ সালে শ্রমজীবী মানুষের মজুরি ও বেতনের প্রায় অর্ধেক কর 
দিতে ব্যয়িত হয়েছে । | 

মূল্যবৃদ্ধি জনসাধারণের ওপর বিরাট বোঝা হয়ে দ্রাড়িয়েছে। প্রত তিন 
বা চার বছরে তা তিনগুণ করে বাড়ে। ৯৯৪৮ সাল থেকে ৯৯৭৭ সালের মধ্যে 
খুচরো দর ত্রিশগুণ বেড়েছে ( ৩নং সারাঁণ দেখুন ) 

সাৱণি_৩ 
খুচর] দরত্থচক ( শতকরা, ১৯৪৮= ১০০ ) 

৯১৯৪৮ ৯৯৫৯ ১৯৬৪ ২৯৯৬৯ ১৯৭৩ ১৯৭৪ ১৯৭৫ ১৯৭৬ ৯৯৭৭ 
১০০ -_-৩০৯ ৩ --3৯৬"৩--৫১৫০--৮২৮৬--১৯১৯৫৭-৭-_-১,১৬২-৫--২,১১৭৭--২১৮৮৯৫ 


সর্বোপাঁর মূল্যবৃদ্ধি ও মু্রাস্ফীতি মজুরি হাস করছে। শুধুমাত্র ১৯৭৬ সালেই 
প্রকৃত মজুর ১৩% কমেছে । পরবর্তীকালে এটা আরও কমেছে। 


৭৯ 


সার্বিক ফলাফল হল জনগণ ক্রমাগত গরিব হয়ে যাচ্ছে । সরকারি পাঁরসংখ্যান 
অনুযায়ী, ২০%-এরও বেশি ইহুদী পরিবার দাঁরদ্রযসীমার নিচে বাস করেন। 
ইত্রায়েলী পত্রপত্রিকায় স্বীকার করা হয় যে, ৪০% শিশু অপুষ্ট । ইস্রায়েলে 
অথবা তার অধিকৃত এলাকায় বসবাসকারী হাজার হাজার আরব পরিবার আরও 
খারাপ অবস্থার মধ্যে বাস করেন । 

চরম দক্ষিণপন্থী 1লকুদগোষ্ঠী ধারা ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসে, তারা তাদের 
পূরবনুরীদের নীতিই চালাচ্ছে । এই গোষ্ঠীর খসড়া ও ১১৭৭ সালের গ্রীষ্মে নেসেটের 
ছারা অননুমোদিত বাজেটে আগের চেয়েও বেশি সামারকখাতে ব্যয়বরাদ্দ করা 
হয়েছে। সরকারিভাবে ঘোঁষত সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ হল ৭৬,৩৭৫ মালিয়ন 
পাউণ্ড, যা কিনা সর্বমোটের ৬২%। ইশ্রায়েল রাষ্ট্রের জীবনে এটাই সর্ববৃহৎ 
সামরিক বাজেট । ১৯৭৫ সালের বাজেটে এটা ছিল ৫০:৪% এবং ১৯৭৬ সালে 
তা ছিল ৫৬৭%! 

বাজেটের চাঁরত্র দেখে বোঝা যায় যে তা শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার 
মানের ওপর আরও আঘাত হানবে । বাছেট বিতর্কে যোগ দিয়ে ইআয়েল 
কমিউনিস্ট পার্টির সি সি-র সাধারণ সম্পাদক মেয়ার ভিলনার বলেন, 
“লিকুদগোষ্ঠীর নীতির এটা প্রতিফলন £ নতুন যুদ্ধের প্রস্ততি ও শ্রমজীবী মানুষের 
ওপর নতুন আাত।” ইত্রায়েলের কামিউনিস্টরা ও শ্রমজীবী জনগণ সরকারের 
অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে, কারণ এই নীতির 
দ্বারা নতুন আক্রমণ শুরু হবে, দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে এবং শ্রমজীবী 
মানুষকে অবর্ণনীয় ছুর্দশায় পড়তে হবে | 

এমিল হাঁবিবি 
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ডায়েরি 


ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট ৱিভিউ পত্ৰিকাৰ একটি প্রাতানাধ-দল মস্কোতে 
মহান অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করেছিলেন। পত্রিকাটির প্রধান 
সম্পাদক কনস্টানটিন জারদভ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জুলীয় লেবোর্জ এবং 
সম্পাদকীয় পাঁরষদের সদস্য জর্জ কোয়াইতোভস্কি এই প্রতেনিখি-দলে ছিলেন। 
প্রতানিধি-দলটি_-“মহান অক্টোবর বিপ্লব ও বর্তমান যুগ” সম্পর্কে একটি 
আন্তর্জাতিক তত্বগত সম্মেলনে যোগদান করেছিল । 
কু El ৰ 
ডমিনিকান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক আলফ্রেড, কনডে 
ওয়াল্ড” মার্কীসস্ট রিভিউ-এর দপ্তর পরিদর্শন করেন। আলফ্রেড কনডে 
ডিনিকান কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্ল্ড মার্কাসস্ট রিভিউ পত্রিকার মধ্যে আরও 
সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করেন। 
লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমস্যা সংক্রান্ত 
, কমিশনে প্রদত্ত এক ভাষণে, কনডে ডাঁমিনিকান কমিউনিস্টদের ৯৯৭৭ নভেম্বরে 
আইনসঙ্গতভাবে কাজ ধরবার অধিকার অর্জনের পর সংগ্রামের কর্তব্য বর্ণনা 
করেন। 7 
ফি be *F 
বেলজিয়াম, তুরস্ক, ডামনিকান কমিউনিস্ট পার্টি ডাল্রলিউ-এম-আৱ-এর 
সম্পাদকীয় পরিষদের কাজে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। 
এর ফলে পত্রিকায় প্রতিনিখিত্বকারী কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলর সংখ্যা 
দাড়ায় ৫৭টি । 
Eb A b 
প্রবমেমস অব পিস প্যাড সোশ্যাজিভ্রম-এর তুকাঁ সংস্করণের প্রথম 
সংখ্যা ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়েছে। এটা হল পাত্রকার ৫৬তম সংস্করণ। 
পাত্রকাটি তুকীঁ ভাষায় মাসিক পত্রিকা হিসাবে বের হবে । 
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পার্টির অভিজ্ঞত৷ 
"চিলির শিক্ষা 
- অষ্টম প্রবন্ধ, উপসংহার? 


বিপ্লবের নিরস্তত পথ ৪ কি ভাবে চিলিতে ওটা রূগায়িত. হয়েছে 
লুই করভালান 
চিলির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক 


কিউবার যে বিপ্রবের ফলে জনগণ ক্ষমতায় এসেছে, সেই বিপ্লবের এগার বছর 
পরে, চিলির জনগণ এক বিপ্লব সংঘটিত করে, ও তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার 
একাংশ লাভ করে। পপুলার ইউনিটি সরকার তিন বছর ধরে এই অবস্থা ধরে 
রাখে । এই সরকার সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত সম্বলিত সাআ্াজ্যবাদবিরোধী ও 
অিলগার্কবিরোধী বিপ্রবের মৌলিক কাঠামোগত রূপান্তর সাধন করে। এ সময় 
যে সব পাঁরবর্তন সাধিত হয়েছে সেই সব পরিবর্তনের প্রতি এবং বিশেষ করে 
বিপ্লব যে শাস্তিপূর্ণ পথ অনুসরণ করে, সেই ঘটনার প্রতি সারা ছুনিয়াব্যাপী এক 
আগ্রহ দেখা দেয়। আমরা এই পথকে নিরস্ত্র পথ বলতে চাইছি (কারণ, 
বাস্তবে, এই পথ সব সময় শীস্ভিপূর্ণ ছিল না )। এই আগ্রহ আরো বেড়েছিল 
এই কারণে যে এক সাধারণ কর্মন্চীকে কেন্দ্র করে এঁক্যবদ্ধ বিভিন্ন পার্টি ও বিভিন্ন 
গপতাপ্তিক ধারা নিয়ে গড়ে-ওঠা এক গণ মান্দোলনের ফলে সিন 
নেতৃত্বে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

মাহ বা 
৯৯৯৭ সালে, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা- দুইবার বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ 
৯. চিলির ঘটনাবলীর শিক্ষা বিশ্লেষণ করে চিলির কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের শিখিত 

ও ধারাবাহিকভাবে প্রঙ্াশিত প্রবন্ধগুলে! দেখুন £ ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ, 

জানুয়ারণ, ফেব্রুয়ারি, মা, মে, জুন, লাই ও আগস্ট, ১৯৭৭ । | 
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বিকাশের প্রশ্নটি তুলে ধরেছিল এবং সেইমতো কাজ করেছিল । লেনিন এর প্রতি 
মনোযোগ দিয়েছিলেন, যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন যে এ সময়ের পারাস্থিতিতে 
এই রকম পরিণতি কদাচই ঘটতে পারে । বর্তমানে নতুন যে পাঁরস্থাত সৃষ্টি 
হয়েছে, তার ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশ্বাস করে যে, বর্তমানে 
এটা আরও সম্ভব। চিলিতে, ৯৯৭০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে. গণ এক্য 
জোটের বিজয়ের পরে এই সম্ভাবনা বাস্তবে পাঁরণত হয় । অন্যান্য যে সব বিপ্লব 
শাত্তিপুণ পথ ধরেছিল, সেই বিপ্লবের গণ্তিপথে ফ্যাসিবাদের উৎখাতের পর যখন 
এই প্রক্রিয়া ছিল স্বল্পস্থায়ী, বা এক নিন্দিষ্ট পার স্থিতিতে অগ্রসর হয়েছিল, তখন 
আমাদের দেশে এই ধরনের বিকাশের সম্ভাবনা তিন বছরের অভিজ্ঞতার দ্বার! 
সমধিত হয় । ৃ 

চিলির বিপ্রবে এক সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছে ; কিন্ত এই ধরনের পরিণতি 
থেকে এই মত খণ্ডন করা যাবে না যে অন্যান্য দেশে, এমনকি চিলিতেও শ্রামক- 
শ্রণী ও শিত্ররা অস্ত্র ব্যবহার না করেই রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে 
পোরে এবং বিপ্রব সংঘটিত করতে:পারে | 

এই জন্যই বহু দেশে বিপ্লবীরা চিলির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন 
করে চলেছে । আমরা বিশ্বাস কার যে, যে বিপ্রবী প্রক্রিয়াকে আমরা দীর্ঘদিন 
ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে গেছ, তার সামগ্রিক রাশ নিযে গরু 
সিদ্ধান্ত টানা ও পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ কর! আমাদের কর্তব্য । 

চিলির জনগণ পার্লামেন্টে দৃঢ় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করে প্রজাতন্ত্রের 
রাষ্ট্রপতির পদ অর্জন করে আংশিক রাষ্ট্রক্ষমতা জয় করোছিল। ৯৯৬০ সালে 
অনুষ্ঠিত কাঁমউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টগুলোর সম্মেলনের বিবৃতিতে বিপ্লবের 
শাস্তপূর্ণ পথ সম্পর্কে তত্ব শুত্রায়িত করার সময় এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল । 
এ বিবৃতির গুরুত্ব ও প্রাসজিকতার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখে আমি জোর দিতে 
চাই যে এসব তত্ব মৌন্িকভাবে যতই সঠিক হোক না কেন, বাস্তব অনেক বেশি 
সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রময়, এবং মার্কসীয় মতবাদের বিশাল ব্যাণ্ডিকে তুলে ধরে, লেনিন 
ভার জীবদ্দশায় বিপ্লবের যে বহু রূপ, পদ্ধাত ও পথের কথা বলেছিলেন, তার 
ওপরও আমি জোর দিতে চাই। 

কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম ৷ জী যা 
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যে ষদি শ্রমকশ্রেণী শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ ঘটায়, প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ 
কেন্দ্রীভূত করে এবং সমাজে যে পরিবর্তন পাঁরণত হরে উঠেছে, সে সব পরিবর্তন 
যদি জনগণের প্রধান অংশকে সমবেত করে ও শক্তির ভারসাম্য স্থষ্টি করে 
ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে, তা হলে শ্রমিকশ্রেণী যে কোনো পথেই বিপ্লব 
সম্পন্ন করতে পারবে । 


৯৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনারী 
সভায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান হয়েছে যে£ চিলির অভিজ্ঞতা প্রমাণ কার 
যে “কেকাক পরাজিত করবে”, এই প্ৰমুচি কে কাকে-জনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পাৱে এবং কে শেষ পৰ্যন্ত বেশি শক্তিশালী 
হুয়- শ্রমিকশ্রেণী ও তাৰ মিজ্রবা ন৷ প্রতিক্রিয়া ও তার মিত্ৰৱা, 
এই বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল । চিলির বিপ্লবের সমস্ত সমস্যা, 
যাৱ সমাধান হয়েছে ও যাৱ সমাধান হয় নি, সবই এই প্রশ্রেত্র 
সাথে যুক্ত ৷ 


৯৯৭০ সালের নির্বাচনে যখন শ্রমিকশ্রেণী ও তার সিত্ররা, অর্থাৎ গণ একোর 
জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা, অবশ্য আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল, তখন তাঁরা ক্ষমতার 
প্রথম পদক্ষেপ অর্জন করল, অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের রাষট্রপা্তর পদ অর্জন করল। 
ঘটনাটা হচ্ছে যে, সালভাদর আলেন্দে ৩৬৩ শতাংশ ভোট পেলেন ; এটা অন্যান্য 
ছুই প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ; কিন্ত এর ফলে রাষ্ট্রপতির 
পদ পূরণের সমস্যাটা মিটল না। প্রথমত, যে পরিস্থিতিতে কোনো প্রীর্থীহ 
চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না, সেই পাঁরস্থিতিতে চুড়াস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
আঁধকার পালমেন্টের হাতে বর্তায়। দ্বিতীয়ত, এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
যে, এই ৩৬৩ শতাংশ ভোট প্রমাণ করে যে আমিকশ্রেণী ও তার মিত্র- 
' বর্গকে সমাজের আরো নতুন নতুন অংশকে জয় করতে হবে এবং এমন এক শক্তি 
বিন্যাস স্্টি করার জন্য তাদের মৈত্রীর চৌহদ্দিকে বাড়াতে হবে, যার ফলে 
তাদের প্রার্থীর পক্ষে রাষ্ট্রপতির পদ পূরণ করা ও গণ এঁক্য জোটের কর্মসূচীতে 
রচিত পরিবর্তন স্থ্টি করা সম্ভব হবে। যখন এট! স্পষ্ট হল যে নাআজজ্যবাদ ও 
চিলির প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ অর্জনে সালভাদর আলেন্দেকে 


‘v৪ 





জিকিরের 





পান its 
চটে ১এর ংণ কপ রেস লালা ডিণেউঠত্যা নর রালল্যদ দিদ্পন্ীগাইিগুহৌ, 
ষড়যন্ত্র Pe যা তাদের লি ৬ 





মি EN উর যে সরক্হ্াষল্্য 
পরত হয়েছ? লে লা জা 981 টা 





চাভিহারছির। পট ৮8 
ভেকাশচে ?চা৬ [চিক ভিভীনিল্ভাঁবু কা» যার চক্রটি ৪ বানচাল) দাদি 
1২রগীয ডোতাকমিউনিউটা চুড়িৎ ডিক) চাকার িচাডের এমরান তস্৬, 
__ এনভেছর-ভিসেম্বরুপটঢ়াহী টি 1ণাক্ছাভ চল» ভুদা চাশ্যাণনন্ড চাক 


st 


শান ৬ 


হয জনের সাত দই স্বরনেই নারদ পিল হান এই 
ওঁকাৰ দৃঢ় ইতৈহলে, এফ জীফর। কমসৃচীরণভস্তন্েন্দর্কেঞতচ ছন ই 
এবং এর এবারও সঠিক রঞ্জি মোক ' জেড থাকত নইবে। স্রইলানেতৃত 
তঘনইস্সবটটট দৃঢ় হয যখন অনিকেীরতসিকা'এর ওকে জানে সিন 
যতদিন ভইসদেউৃত্ব দিওয়ী ইসির বত স্ষমজুচকে'রপনরত- করার 
শু দশম চালানোস্ছৃহী ছিল স্ত্ভীরন সগধটনাই' ভালমতে "চল ছিলি 
যন” এইসক জ্বী সদনৰ অতদিন পিস হর» ভধনইযক্টনারগলারিহন 
তহবিল কা জাক জগত আসত £ 1 হত গণ হন্ভটাক শুোভকানাাক 


গণআন্দোলনে আমরা যারা অংশ নিয়েছিলাম, তারা সবাই সব! বিষয়ে 
একস বছলাম মাচ তিগুর যাক াহরিহিসুখী নুহ থুকেপ্ততচ 
-ক্লান্ডেরওণক্যজ্রুরটপহক্তে ওতে চতটিকন্ভাটা সিল. ঘুড়ি অন সকার 
তীনকুত্েঠাকেনছ চাং একা সা জনক ঘসা $ধরমতাধুর্য রানে কে 
ধরল অনিক্রাপটীকে ওরকম ভনগগকে একুরদ্ধ রক্ত 
চিপায় 1 লেডি ভয়রকার কত সমত ছন চত বট 
ফারাক: হাততে চাচার রিডার, এরি ।বীরজ্ডিঃ 
আগতে হুল সায়া তত রর ভন ন্দোলন্রেরয়ত্ত যু রালধ ভরে 
ররর কুফর" সংগ্রাম শুরা 
একট সরেড আম টা করিকে টিন ডল হুর রং ভরত 
করের যর কষ্থন্তপ্রাতু ক্রি 





| ০ সি আর সো কাচি করল কেশ চা 


উরে রও বান নক ধনবগ্লাখ্রহ ফতল্িয়াল্ততার - 


আক্রমণ হানতে সক্ষম হল। কেউই বুঝতে পারেনি যে সরকার ও। খিগু্ক্যের 
শক্তি ভার নিজস্ব কর্মসুচীর মধ্যে ও সঠিক 





£ 


bd 


/ 


পরাত্রজীকতা চি করস ক অট চর ই: চলন লা কুট সত চুক্তি 
উরু হবচর্দবংৎএর: ফুলা কুযু, সংঘ্টিকুচহচ্ক ত তাত] চাল্ডাটদত চাল) ছানা 
ভ"দামামাতদর মতে, ৯৪ করার রত তা ইনডিকনর্চ়লেক দিনকে ঠিক 

' সরকার গু িচাকগর্ভ-িগরেরকত্ বসান জন্ধশ্রেহুরুল্তেজারিির 
ভারলায়রিরনের ও; তা ডর বল ক্ষদনকর় সনম ফে তুর 
কল রস ভারা লে লতা রভাকে ফুঃযাসুরিত ॥দযটযাকে জয় -কুয় 
কেরা রুটি ত্যাগ জরগুর্কে্াবায। হত্যা রষ্াভজনগণুরে 
ভয়করা নার্ডই গুরুর শ কলা ধযার্চাধত্ুরিষ্তাসু্যনয়-এরং- 
কেল্লা সুমযূগসাসিকুভাচকু এরনঅভুক ঘৰত ৮ এই জন্যই: ষ্টডির. অনুকৃষ্ত 
ভারসাম্য সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জটিলতা আছে। অন্যান্য Re 
ঘাড় ও; খারা জা কয়ে জলী সমন্যেল্ক মুগ জর সের 
ক্লে উনগুরের পপ হাতাকভ মুক্েলমতের তত চত চরকে 
সয়রকৃক্থিশ্ঠছ ৪ দল করিব, ভু লীগ তচ ভজ £ ভু নক 
১অ্রস্যাই মু ব্রার ছল 31. স্টক মুষ্যে ফের 
গলাটা [ড্র 
মুতরক্চেধ ঢকাটিযে ওই বনি ক ইল রিট 
নিজেদেরই সৃষ্টি সিডির 
চু চিলিররণরিছিহিতেজ্রিপূরেরতগরঠািবয়ঘত পুরণ লু ্নীলশক্র- 
পঙ্জুকে বিক্রির ধক কর কযা উক্ত ক্ষমতার 
গর দই ই উর 
পুৱ্যকেরপ্চুন্তরত,ক করা তর হয় ত CE -it ERE 
কলহ জয়া ক কর্ছর সময রাফ ডা নর্জনের, ব্রিপ্তবী জরে রশ, 
উরুততা জ্রি-ওকাণ অক্সক্রো মী চব লেল ত করে ।চনগুরুতপক্ষে এর প্রীত 
বাক্সও স্বর এলি হক সতখতআমর টি বীরা জসিম 
ওহাপতান্তিঘক্েযেরণজন্য কজ্ঞাকা রিযনদিবর্জোয়। চরাস্ট্রেরে-গুরতপুর্গদ অংলশুর্জে 
ধন ব্চারালয়গ্নশজ্ব বছিহনী, অভিজক্রোগবীরী সংস্থার অর্থনৈ তির-পটিরচ্লনার, 


৮৯ 





এাসবইঃউপরে্ি ঘ্টনীকেমানদ্ু চাৰ্ফাঁই হোক) এমন কটা অর কুটি 
টি শ্িন ভি আৰ্সাটর দির 





লালিত 





মতো দেশে' নানি nlite লরি 2): 
এরানচরিগ্রনোহিঃদঠপ্রকৃদ্তিদস্পন্নাসডুতাল্ল্রর পান্টি হচাৃষক অরযন্তর্ডদাথে 
রয়েছে চাকদদঘিলরচ নিিতসাতঅঞ। ছোট্র সায় সরকারী ভাবির 
কুজিজীবী/ম্ঞ হত্যা ন্ঠাআমরাক্রা মচীমজুন্ষিপোগগ্রনিকদের ধ্রকোিরীর) 
মাও হররাব্ঘলেভা রিংয়তেরাশর্যাহয় পর্ডোলা ছাশীবপ্রবীগকপিত্রিব্ভনল ময় চুটা 
ভীত জাঞগীভাকুল্মার মধ্যেগ্াদেকাতছাশীনতালগাইরুহয়ে। যয চত . 
গোট্রাধীবীনী গ্রিডে শররা চারে গর্বের সিরা ড় 


2 


8 |গা্শ ব্নীরের 





পাছা ভাতা বীটকীগ্টা চাদাব্চিকরাভহয়ানয়ধিরিই মধ্যরেরাজনগপ মাস 
প্র নর বিগত )সক্তঙ্গাবসারী১ চুনুবান্চ হম্যকাজথমহাঁ তাহির অক্সি"ত্র অদেস্য 
ও Lelia dP SEL tale 








ক পুরি ওপর IE না 
ক্রলেতসীরদেতৈরা ভীষন-ঘাঁগনৈরগপার্ধক্ইিলনী এরঁই,এমন 
ক্িত্জারুটৈযেহীচবীরল 58587 
ভরের উনভাকঅঈাজে উসাফভা সলনা অর্জ নকৰন্ত লারে 
গতির || টা জারজ চাদু্ীধানদবকরা পারেন 
একুষ্উরিস্পে শিক শ্রণীরচযঞ্াকে তাদের উ্রটচচ্দীপত করারচসজাবন। বর্রাদ্যয়ই 
ফায়জন্ডাহাত চাুাচতু তত চত কী», ঢ১ ছক দাক ক্তা্যা $5৮ [করা 
কানেটিবুর্ভোয়া নউদ্রানিকতশ্রাদীর সার, দার্থীকে কষার্মীইহোরচভ্ই চটির 








এপার রাকাতের 
আহলে কাদ্যকার্মরাচৎগ্রচএবফযসআজ্যকারীভ জারির চির জান মালাক 


8৪ 





এ 
be: 


তার পরিবেশে  সাআজ্যবাদ ও এইসব দেশের মধ্যে ছন্দ ফিনান্স অলিগর্কি ও 
জনগণের মধ্যে দন্দ তীব্র হয়ে উঠছে। প্রশ্নটা হচ্ছে এইসব ছন্বগুলো তুলে ধরা ও 


| তাদের ব্যবহার করা, যেমন লেনিন তার সময়ের রুশ সমাজের ক্ষেত্রে করেছিলেন। 
এর অর্থ হচ্ছে মধ্যত্তরের জনগণের ন্যায্য দাবি পুরণ করে, তাদের আয়ের মান 


সুনিশ্চিত করে এবং নতুন সমাজে তাদের অংশ গ্রহণের মাধ্যম স্থষ্টি করে এদের 
জয় করে আনার জন্য চেষ্টা করা ও ব্যাপক পারস্পাঁরক বোঝাপড়ার জন্য সূত্র বার 
করা। এই সব করলে ভারা এই সমাজ বেছে নিতে উৎসাহিত হবে । 

গণ এঁকোর সমস্ত পার্টিই ১১৭০ সালের বিজয়ের জন্য পথ প্রস্তুত করতে এবং 
রাষ্ট্রপতি আলেন্দের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল । কিন্ত এটাও 
তর্কাতীত ঘটনা যে চিলির বিপ্লব সংগঠিত করতে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল প্রধান 
শক্তি। কমিউনিস্ট পার্টিই অস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত 
করার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল এবং এই বিকল্প অনুসরণ করার জন্য বাস্তব 
অবস্থা গ্রহণ করেছিল । এর জন্য এই পার্টি কৃতিত্ব দাবি করে । আমাদের পার্টি, 
চিলির সমাজে যে পাঁরবর্তন অনেকদিন থেকেই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, সেই 
পরিবর্তনের গুরুত্ব বিচার করে শ্রমিকশ্রেণীর চারিদিকে সাআজ্যবাদবিরোধী ও 
আঁলগর্কিবিরোধী শক্তিগুলোর সমাবেশ ঘটানোর জন্য বহু বছর ধরেই ক্লাস্তিহীন- 
ভাবে চেষ্টা করে আসছে | কমিউনিস্ট পার্টি সঠিকভাবেই বিপ্লবের চরিত্র ও 
মৈত্রীর নীতি নির্ধারিত করেছে। পার্টি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছে যে শাস্তিপূর্ণ পথ 


দমন-পীড়নের কিছু কিছু রূপকে বাতিল করে দেয় না ( যেমন, গ্রামাঞ্চলে 


কৃষকদের জামি দখল ও শহরতন্নি এলাকার বাসিন্দাদের জম দখল )! এবং 
জনগণের এঁক্য ও তাদের নিরস্তর সমাবেশ এক প্রধান প্রয়োজন । এই নীতি যা 
বাস্তব সঠিক বলে শ্রমাণিত করেছে, সেই নীতির রূপায়ণের জন্য প্রচারাভিযানে 
কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে বামপন্থী সংকীণৃতাবাদের বিরোধিতা করেছে, কারণ 
এই সংকীর্ণতাবাদ পার্টির নীতির প্রতি সন্দেহ পোষণ করে ও তার ব্যাপক এঁক্যের 
নীতিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কমিউনিস্ট পার্টি দক্ষিণপস্থীদেরও বিরোধিতা! 
করেছে, কারণ এরাও শত্রুর সাথে আপস-এর পক্ষে দাড়িয়েছিল। 

কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশ, িবশেষকরে শিশল্পশ্রামিক, 
খানশ্রামিক ও নির্মাণ শিল্পের শ্রমিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ বছর- 


৯৫ 


গলোতৈন্গ্রর প্রঅর-প্রামাঞ্চলে, টিবগেয়কনেততীমীচা আনিকার মধ্যুডরেতৎ ছড়ি 
প্রো হ্যুতুকলকে ঈধা১কেমউটসটপ্রোটি শঙ্গিরলী দ্রেক্োরনৃহতম-রাজলৈর্িক 
যুকংগ্রঠর-সকামিউনিদ্টদের ন শিশ্ন লক্কে এরংকসা ্কৃতিক/জগন্তরগল্লোইকানদের . 
মধ্যেওআমাদেরভগ্ান্ার [হ্থে্টগা মাত মলক তধাতত্যামাছের প্রভাব্চরেশ 
রদ গসিকৃিকোপ কোর সিউনিস্টঠািরনুরসাচাখরন্জেতবািে 
সায়ার কত্মত্যাীনরা সময় বারা ব্রিজ নৈত্তিকা মাকষাতাম্গ্নতসদলাংুচ ছি 
১৯৫,০০০ এবটক্রমউনিসট হুবৃনসংপুঠ চির জব ছল চাং 9, আমরা 
এর্টচনুঢস্তও পমাযাদ্রেনটোলেদাথে।গরারসুীরক্ডরারা গা সু্িহলে, 
জারা কয়াপক ক্জন্টারুক্লেপ্রাভচিকেতীয়যজালুজ্তারু্মন্যাঞ্নইলসীনুকে 
€র্ঘাড়ায়লোহাতল্লে ভুকাাকু রাবার রং টের ওঠা তধাম্ভয়যস্ঠা যাচ্ছ 
লতার কনার টি কও ওযায নেক. দন্তে হয়েছিল, ইতর ভাত 
৩, জন্য চাল রক ভাসি, যাই পুরীর 
গোনা পিতাকে লন 
ফলদ ই রহ পাল জনক কুলের মার-াদেরর he 
ভস্টুড়ত করতেচপারভক্তীক হী: ফিনডরকত | ভত়াগা চ্যক তি স্যাৰ 
চাৎ 1গুগলারকান্র ক্ল: রা িক, কী বরেরনকৃট বে ভর্গৃতত রা 
পিন্জছিয ৷. বাজ নৈরিতর পাঁঠিগয়েজাতীফ করনে য়ে করনা সভাঠিরুতূুর 
আদর পিদ্ধাস্ত গুজে 54 আতকে 
প্ন্তি্দীলির্জুক্তরত ত সত্রাম্ত দের 








নগুহেঃ জারি পদ অন যুরংযংস্টঠননর 
সাহস পিছু মাত্রা ইয়েন; ৪ব টাটে লা) জাত চভবটি চটকে কাচা 3 
ভে ম্ুতরাং ভবন উপরি সদর বেচ লক কতক ডিক রত চিতি 
করেই নয়, জন্য হওপরনশুয্যাতারও প্রজার রহম» না কলি 
চিক ভুন্পার্টিরনস্লাঞ্চোপারস্পরির্এরারা পড়া জহি করার্ডিনিিখঁজে , 
কাঁরচকট্রওলনীতাক্ জধটি-কভিন্রীর্ভুটমরংপিটপন্ঃ করুক্ছিলন যা িগুরিছুকিছ 


০ 


গরিবতনী ইনুতম্ধেহিঘটেছোত্রবক আরে দীকচ্ট পরিবভুন আশ্গিপ্ররা ঘা্ছোন্তকৃত 
জীমরচক্অনীত্য গঠণন্ান্তিরান্ওসক্ধাসীবািস্বিরোধীত্অক্টানীবানি শক্তিসহ)ি 
নাভিুলোরুং$তিখিরক্যা্টীইছিল্ত্রবনৃতিকী চাহিব 18াীর অর্থসহ যেও্জানগাটের 
-*প্রধীর্নী ক্ষ ভইচ্ই্চোাশ্যালিষ্ট পার্টি গনতীক্ো়াবজন্যন্য পার্টির নে 
পারারকদ্বোধাপি়ারিক্করা ৯ [= চু ভাঙেন্কাস্ডাী গীম্ঘচ কক কও 
‘দা এই জরিক্ছিতিতিন সর্বান্িছৃভজীমাদিরচন্লর শনভরি ছবরতন্নানন আঁমাদের 
সেজান রর বাঁভিকহক্ষেতরে সীমাধি্ধ স্ছিল 1৮ ন্জমরী-সক- 
সমফ্্ামিবত্রিমী্ড সমত জনগনের হ্বীকৃতঅঞর্মী কাহিলী হতে পরীক়িলন সী: 
ছক্লেনিনবমি ছজীমাটীয় "ভই লক্ষ দ্দয় ফেলাটির দৃঢ় নীতি) মনায় ইচ্ছা 
বিশেষকরে সংকটজনক মুর্তে জনগণকে আন্দোৌলিতমন্কৈ ।ভন্ই) ক্ষেত্রেও 
আমাদের বাই৷ আছে৷৷ হউদহিয়ণযরল; আসিয়ান্তিনারেলিভ্রাটলের পী্নভাকে 
বক্ষান্করার জনী: অনেক খিচুহ কার শর | ৮২১৭ভাগালের মটমাসৈত্রদতীতর 
জঁ" সক উতেডতহয়া ইয়ো একা করা হর়ছিলাচক ভ্রমনী'ত্রকটাসময় 
হরর আভ্িন। সই শ্বিক অভখানের দ্র অস্ত করেছিল বহন ীরকার্টির 
উভটি দেহ বা পিরিতের 
দ্ধ দাত টস িকির্বানআতির কর রক শৰ্মা 
মারিস্িতিষ্ি পা *পর্কে উই সাইজঃ শিক জসন্্ীনৈ 
বারিয়ে সনা" মুনীর রহ সাল! হ্্ট্যোরী ভনস্বল্বী 
চ্ত্থবহায়া ক লক নে কবল উট রইদুদছিলনচ কিন্ত 
ও করত ছল সীনৰ বুউপৰ্শ্িস্থাজ্তা ১ 

টে পি বিস্তাৰ ফি নুহ বৃতি দিপা্জীছেন শত 
শন কিল সবের নাসা যাই বাঁক যা কৈৰ কৌ বিশ্ৰবৈর 
তা ঠিক আাছৈত সবি দিদির কান নদি 
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ক 
দু হিট বিণ মণ "করে কর বে যমেৰ সাহীর নি রি । 
পিসি চিনি পার ই 


SAE সি MELEE EU এইসব নিয়ম 
্ু ছলাম এবং এইসব প্রিয় চাট দের ফলেই আসাদের স্যহতী । 
মু 


নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের, সাফল্য বা ভুল হিসাবকে, 
এইসব ছাপিয়ে গিয়েছিল। নির্দিষ্ট বৈশিশট্ট্যগুলোকে অবশ্যই ছোট করে দেখা 
উচিত নয়! আবার এটাও স্পষ্ট যে এটা জোর দিয়ে বলাটাও ঠিক হবে না যে 
কতকগুলো নিয়ম বিচার না করার ফলেই গণণএঁক্যের সরকারের পতন ঘটেছিল | /- 
এই কথা বলাটাও বিজ্ঞানসম্মত হবে না যে আমরা সম্পুর্ণ রাষ্ট্রক্ষমতা৷ অর্জনের 
সমস্যাটা সমাধান কার নি, বা আমরা সময়মতো সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে যাই নি, 
বা এটা বলাও ঠিক হবে না যে আমরা প্রকৃত অসুবিধা ও পরিস্থিতির ক্রটি- 
গুলোকে অবজ্ঞা করেছিলাম এবং এর ফলে বাস্তবক্ষেত্রে প্রশ্নটিকে সমগ্রভাবে 
বিচার করে দেখি নি। লেনিনের কথাগুলো আমাদের পুনরায় স্মরণ করা 
উচিত যে সত্য সবসময়: মূর্ত ৷ | 
আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনারী মিটিং আমাদের 
প্রকৃত ভুল ও ক্রটি তুলে ধরে এবং বিশেষকরে দুটো ভুলকে পৃথক করে ফেলে। 
প্রথমত, পার্টি আংশিক ক্ষমতা জয় কর! পর্যস্ত এবং গণ-সরকারের প্রথম কাল পর্যস্ত 
এই সমগ্র সময়ের জন্য রাজনৈতিক লাইন রচনা করে ভাল কান্ত করেছে। যাই- 
হোক, বর্তমানে এটা স্পষ্ট যে সম্পুর্ণ ক্ষমতা অর্জন ও বিপ্লবের পরবর্তী স্তর পর্যন্ত 
যাওয়ার জন্য আমাদের লাইন ঠিকমতো রচিত হয় নি। দ্বিতীয়ত, আমরা একটা 
সঠিক সামারিক নীতি নির্ধারিত করতে পার নি। ১৯৬৩ সাল থেকে পার্টি তার 
সদস্যদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে এসেছে এবং যে সরকার জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই সরকারকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট 
অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করার প্রচেষ্টা পার্টি চালিয়ে এসেছে । কিন্তু এটাই যথেষ্ট 
ছিল না, করিণ এই ক্ষেত্রে আমাদের কাজকর্ম এই চিন্তা ছারা পাঁরচাঁত হয় 
শন যে সামারক বাহিনীর প্রতি গণআন্দোলনকে একটা 'সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী দান 
করার জন্য ধৈর্য সহকারে প্রচার চালাতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী ও গণএক্য সম্পর্কে 
সামরিক বাহিনীর ভুল ও কুৎসামূলক ধারণা দূর করা ও জনগণের মনে অবিকৃত 
অবস্থায় মার্কসবাদকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এটা স্বীকার 
করতেই হবে যে বিপরীত পক্ষে, শক্রপক্ষ বরাবর সেনাবাহিনীতে সক্রিয় ছিল। 
জনগণ ভুলের মাধ্যমে শেখে। গণ-এক্য জোটের অন্যান্য পার্টির মতোই 
, আমাদের পার্টি ইতিমধ্যে বছ শিক্ষাগ্রহণ করেছে। বিশ্লেষণ এখনও বা 
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হয় নি। এই বিশ্লেষণ এখনও চলছে । এর থেকে আরো শিক্ষা নিতে হবে 
ও তাকে নিয়মাহুগ করতে হবে। চিলির জনগণ ও শ্রামিকশ্রেণী এই আভিজ্ঞতা 
ও অন্যান্য পার্ট ও জনগণের অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম ও পিপ্রবী তত্বের অভিজ্ঞতা 
আত্মস্থ করার সাথে সাথে আরো শিশক্ষাগ্রহণ করবে ৷ 

কিছু কিছু ঘটনা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে 
গণ-এক্যের কৃতিত্ব হচ্ছে এইখানে যে এই এক্যের মধ্যে কোন ফাটল ধরে নি, 
এবং এই এঁক্য পরাজয়ের পরীক্ষা দিয়েছে । বর্তমানে এই এঁক্য বিপ্রবের চরিত্র 
ও বিপ্লবের ছুটি স্তর যে পরস্পর থেকে পৃথক না হওয়া সত্বেও এদের পার্থক্য 
চিহ্নত করার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে। তাছাড়া, ব্যাপক 
মৈত্রীর নীতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা, শ্রীষ্টিয়ান ডেমোক্রাট ও সশস্ত্র 
বাহিনীর গণতান্ত্রক অংশগুলি সমেত ফ্যাঁস-বরোহী ও অ-ফ্যাসিস্ত শাক্তিগ্ালর 
এঁক্য গড়ে তোলার প্রয়োজ্রনীয়তাও স্থির করেছে । এ সমস্তর লক্ষ্য হচ্ছে এক- 
নায়কত্বকে উচ্ছেদ করা ও নয়া গণতন্ত্র গঠনের নামে জনগণের সামরিক ও বে- 
সামারক সরকার গঠন করে এবং পুনরায় সমাজতস্ত্রের লক্ষ্যে পরিবর্তনের পথ 
গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাও স্থির করা । 

বর্তমান সময় চিলির জনগণ উন OE কখনো শ্রেণীর 
উধের্ব নয়। এটা শ্রেণীগত ধারণা ৷ স্প্যানিশ বিজয়ীদের বিরুদ্ধে আরাউসিয়ান 
যুদ্ধের দিনগুলো থেকে জনগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এসেছে । শ্রামিক- 
শ্রেণীর লক্ষ্য শুধুমাত্র নিজেকে মুক্ত করা নয় : শ্রামকশ্রেণী সংখ্যাগাঁরষ্ঠ অংশ ও 
চূড়ান্তভাবে সবার মুক্তির জন্যে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করেছে । কিন্তু এটা বলা যায় না 
যে গণ-এঁক্যের সরকার তিন বছর ধরে. এই মৌলিক সমস্যা. সঠিকভাবে সমাধান 
করেছে । আমাদের সরকার গণতন্ত্রীকরণের পথে এক প্রধান অগ্রগতি । সরকার 
জনগণের স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করেছে এবং. শ্রমজীবী জনগণকে এত অধিকার 
ও সুযোগ দিয়েছিল যে এর আগে এইসব অখিকার ও সুযোগ অপরিচ্তি ছিল, 
যেমন যেসব শিল্পে তারা কাজ করত সেসব শিল্প পরিচালনা করার অধিকার । 
এসব কৃতিত্ব গণ-এঁক্যের সরকারের প্রাপ্য ৷ - কিন্ত প্রতিবিপ্লবী শ'ক্তগুলোকে 
সীমাহীন স্বাধীনত! ভোগ করতে দিয়ে এই সরকার এক বড় ভুল করেছিল, যার 
. ফলে তারা স্বাধীনতার অবসান ঘটাতে পেরেছে । 
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চত করাই শাসনের 2 বাএরথটুনা 
৪১৬০৯ দ182 | ইন্দাঘরালঃ 
কমিউনিস্টরা এই ব্যাপারে দদুটভাবেনানিতিয়ে আসিব স্আসরাহেসতৃযা হানায় - 
8 ভুক্মধো স্্ম্দী বের কোন? স্থামিার্সনেইক ফী শাসন 
করীকারিকটরাদ চক্র্মাদেদি-নেঁলাবন্যদর্তীয় জ্বারণাত্ৰ্া হট. 
ae ক্রাশ চ্ৰ্ফনভা ভরি? স্কিন্ত 
জরটিরচফীলৌদম্বাবীনজীত দেব কর্ম ।ক্যদ্আামীদিয দিক ভ আঁচডজুভা 3টি 
দিয়েছিল | ক্চ্তক 8 টু ভাঙনিন্ডাচ্যা চাচক ভক্ঞাা 
















8 ষ্ঠাটা 
নীতিকে ৪৫ বুঝতে পেরেছিল |; ছার্ডা্ভাতিনিরজজ ভয় 
রেতপাবরোদধা প্রদরন রহ ওশ্ভুল 





পি বানান কাপর 





এইসব ঘটনা চিলির জনগণের মনে এই বিশ্বাস স্থষ্টি করেছে যে পৃথিবীটা পিছু 
হটছে না; দামনে এগিয়ে চলেছে। | ৃ 

এই শ্বাস ও তাদের সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে চিলির জনগণ বিজয় 
সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস অজন করেছে । আমাদের জনগণ ফ্যাসীবাদকে ধ্বংস 
করবে, নতুন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থষ্টি করবে এবং রাষ্ট্রপীত আলেম্দের সময় 
সমাজতন্ত্রের যে পথ তারা অনুসরণ করেছিল, তারা সেই পথ আবার অন্সরণ 
করবে । 
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শা্তি--৭ 


চীনে মাও সে-তুঙের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিভিন্ন দেশের চীন- 
ভত্বাবদদের উত্তপ্ত আলোচনার বিষয় হয়েছে । মাও সে-তুঙ দাবি করেন যে ১৯৭৬ 
সালের ৯ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মাও সে-তুঙের মৃত্যুর দিনটি থেকেই চীনে মাওবাদ- 
যুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়__দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন থেকে 
বুনিয়াদী মাওবাদী ধ্যানধারণা ও নীতি-নির্দেশ থেকে পিছু হঠা আরম্ভ হয়। আমরা 
বিশ্বাস করি প্রকৃত রাজনৈতিক আচরণগুলো অবহেলা! করে চীনের'নতুন সরকারের 
কতকগুলো বিবৃতির ভিত্তিতে, যেগুলো প্রায়শই ত্যার্থক ও পরস্পরবিরোধী, এমন 
ধরনের সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে । ১৯৭৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে চীনের নীতি- 
গুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই দেখা যায়, মাওবাদ, তার ধ্যানধারণার ওপর নির্ভর- 
শীল সামরিক-আমলাতাস্ত্রিক একনায়কতন্ত্র ও তাদের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কর্মপন্থা; 
চীনের সামাজিক অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পুনগঠনের প্রধান বাধা হয়ে আছে। 

সরকারী বিবৃতিগুলি ও চীনের বর্তমান নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট কাজগুলোর মধ্য 
দিয়ে পরিষ্কারভাবে মাওবাদী নীতি-নির্দেশ ও ধ্যান-ধারপাগুলোর প্রধান ভুমিকা 
প্রতিফলিত হয়। মাওয়ের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকাঙ্গীদের মধ্যে আক্ষরিক অথে 
যে তীব্র সংগ্রাম দেখা দেয় তা মাওবাদের সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ॥ 
ক্ষমতার জন্য অবিরাম সংগ্রাম পিকিংয়ের বর্তমান নেতার! উত্তরাধকার-শৃত্রে লাভ 
করেছেন। 

মাও. সে-তুঙের ধ্যানধারণা ও নীিির্েশগাঁ ছাড়াও পাঁকংরে তার 
উত্তরাধিকারীরা৷ শাসকাঁবরোধীদের দমনের ও জনগণকে মাও সে-তুঙের পাতি. 
বুর্জোয়া ও জাতীয়তাবাদী ‘শিক্ষায়’ দীক্ষিত করার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপায় সহ 
বর্তমান ক্ষমতা-যন্ত্রকে আশ্রয় করেছে। সামগ্রিকভাবে মাওয়ের আদর্শগত ও রাজ- 
নৈতিক উত্তরাধকার' নিম্নরূপ £-. 
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'সাংস্কাতক বিপ্রবা-কালে গড়া সামরিক-আমলাতাত্ত্রক যন্ত্র জনগণতন্্রী চীনের 
রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বস্তরে ক্ষমতা আকড়ে ধরে এবং সামরিক বাহিনীর ওপর 
শনর্ভর করে এরা চীনের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে । এরা চীনের দেশীয় 
ও পররাষ্ট্রনীতি স্থির করল । মাওবাদী শাননের- বিরুদ্ধে পার্টির ভেতরের ও 
বাইরের বিরোধিতা! প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ল এবং দেশের রাজনৈতিক পাঁরস্থিতির 
ওপর সাক্তরিয় প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হল। 


মাওবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি এক বৈর প্রবণতা | পার্টিতে ও রাষ্ট্রে 
এটাই প্রাধান্য পেল। মাওবাদ চীনে কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীর মূল স্বার্থ 
প্রকাশ না করলেও এটি পাতি বুর্জোয়া উগ্র স্বাদেশিক অন্ধ ধারণাগুলোকে ব্যবহার 
করে ও সেগুলোকে আলোড়িত করে চৈনিক সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সুরের 
ওপর নির্ভর করতে চায়। 


দিলনা জা বো ক 
ব্যক্তিদের নিয়ে গড়া হল, যারা মাও সে তুঙের চিস্তাধীরায় শিক্ষিত ও বহু বড় বড় 
রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রচারে “মাওয়ের পথে’ আন্মগত্য দেখালেন। 'প্রল্গেতারীয় 
একনায়কত্বে বিপ্লব চাঁিয়ে যাওয়াধর ধারণা নিয়ে পার্টির মাওবাদী নেতৃত্ব পার্টির 
ও দেশের মধ্যকার সমস্ত বিক্ষুদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও প্রতিশোধের নীতি অনুসরণ 
করল । পার্টির মধ্যে এমনকি নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে আদর্শগত ও সাংঠাঁনক 
পালাবদল নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাড়াল । ফলে পার্টির কর্মকর্তা ও তলাকার 
কর্মীদের মধ্যে আদর্শগত ও রাজনৈতিক বিভ্রান্ত জোরদার হয়ে উঠল। ফলে 
চৈনিক সমাজের বিকাশে সি পি সি অগ্রণী ও চাঁলকা শাক্তির ভূমিকা পালনে 
ব্যর্থ হল। 


মীওবাদের একটানা আধিপত্যে চীন অচলাবস্থার মুখে এসে পড়ল, মাও- 
বাদী পন্থার সঙ্গে দেশের বিষয়মুখী চাঁহিদাগুলোর অসঙ্গাতর ফলে দেশের বিরোধ 
ও অসুবিধাসমূহ প্রকটিত হল এবং শ্রসিকশ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের 
একটা ভাল অংশের মধ্যে, সেই সঙ্গে পার্টির কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রের আফসারদের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ সঞ্চারিত হল। চীনে সাধারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও স্থায়ী 
ক্ষমতার সংকট পুগ্তত হল। উপযোগিতাবাদী ও প্রাগমাটিক চাঁরত্রগুণে মাওবাদ 
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আপ, কলা-কৌশলের আশ্রয় নিয়েও তার নীতির আংশিক সংশোধন করে 
সর্বদাই এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে। 

মাও সে-ভুঙের মৃত্যু ও সি পি সি কেন্দ্রীর কমিটির পলিট ব্যুরো থেকে তার 
ঘনিষ্ঠ অন্ুুগামীদের (চিয়াং চিং, ওয়াং ছং-ওয়েন, ইয়াও ওয়েন-উয়ান এবং চাং চুন- 
চিয়াও, ধারা এখন “চার চক্রী” বলে পরিচিত) বিতাড়ন চীনের রাজনৈতিক 
অগ্রগাঁতর ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় সুচিত করল | নতুন নেতৃবৃন্দের আপন কর্ম- 
সুচীকে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে প্রাতিষ্টিত করার প্রচেষ্টা বলে এ স্তরকে 
অভিহিত করা হয়। এই আপস কর্ম স্ূচীতে একদিকে ছিল মাওবাদী বৃহৎ শক্তি- 
তত্বের মূল বিষয়গুলি ও অন্যদিকে চীনের বাস্তবত্াগুলোকে গণ্য করা হল। ১৯৭৬ 
সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে রাতারাতি এ কর্মসূচী আসে নি, বরং মাও সে-তুঙের 
জীবদ্দশায় এ কর্মসুচীর পথ প্রস্তুত হচ্ছিল । এ কর্মসূচীতে জাতীয়তাবাদী মনোভাব 
সম্পন্ন কর্মীদের এবং পুরোন আমলের চীনা নেতৃবৃন্দের ( চৌ এন লাই ও ভেঙ 
শিয়াও-পিঙ প্রমুখ যাঁদের প্রতিনিধি ) সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের মনোভাব প্রার্ত- 
ফলিত হল। মাও সে-তুঙের মৃত্যুর আগে ও তার কিছু পরে 'বামপন্থী' মাওবাদী 
চক্র অর্থাৎ সেই ‘চার চক্রী’ যাঁদের চীনের পত্রপাত্রকায় এখন ‘সি পি সির 
দৃক্ষিণপন্থী অংশ” বলে বর্ণনা করা হচ্ছে, তেও সিয়াও-পিঙকে আক্রমণ চালাল । + 
লক্ষণীয় “চার চক্রের অপসারণের পরও তেও সিয়াও-পিঙের বিরুদ্ধে আক্রমণ 
সমানে চলল > ক্ষিণপন্থী শোধনবাদী জীবনে সংক্রমণের সমালোচনা” শীর্ষক 
গ্রচারাভিযানের চৌহদ্দির মধ্যে আক্রমণগুলো চালানো হল । আক্রমণের লক্ষ্য ছিল 
চীনের পার্ট ও সরকারের সেই কমীদল ধারা “সাংস্কৃতিক বিপ্রব'এর বাড়াবাড়ির 
বিরোধিতা করেছিলেন । মাও সে-তুঙের জীবদ্দশায় মাওবাদী নেতৃত্বের ছুটি 
প্রধান অংশ-_বামপন্থী” ও “প্রাগমাটিস্ট'দের ( চীনতত্ব বিষয়ক রচনাপিতে এমন 
সংজ্ঞাই দেওয়া হয়) ক্ষমতা-দ্বন্ছের শেষ ঘটনা হল “দক্ষিণপন্থী শোধনবাদী জীবাণু 
সংক্রমণের সমালোচনা” নামক প্রচার । “দক্ষিণপন্থী শোধনবাদী সংক্রমণের সমা- 
লোচন!’ প্রচারাভিষানের আগে আরে! অনেকগুলো বড় বড় রাজনৈতিক ও আদর্শ- 
গত প্রচার ( “লন পিয়াও ও কনফুপিয়াসের সমালোচনা”, 'জিলসীমা সংক্রান্ত 
৯ ৯৯৭৬ সালের ২৪ অক্টোবরে পিকিঙের এক জনযভায় উ তে তার ভাষণে শেষবারের . 

মতো তেও সিয়াও-পিঙকে খোলাখুলি সমালোচনা করেন । 
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আলোচন”, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব-তত্ব অনুষ্যান, প্রভাতি ) চলে ' “বামপন্থীদের” 
মুখ্য কাজ ছিল সরকারী যন্ত্রে তাদের অবস্থা সুদৃঢ় করা । তিনপক্ষকে_পুরোন, 
মাঝারী ও নবীনতর কালের কর্মীদের এঁক্যবন্ধ করার’ নীতি রূপায়ণের আড়ালে 
- “বামপন্থীরা” তাদের সমর্থকদের দিয়ে মূল সরকারী ও সামরিক পদগুলো ভতি . 
করার চেষ্টা করে । ১৯৭৩ সালের সেপ্টম্বর.থেকে তারা তাদের ক্ষমতার লড়াইয়ের 
ও জনগণের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কজ্জা করার হাতিয়ার হিসেবে একটা পাপ্টা সেনা- 
বাহিনী শহরে পিপলস মিলিশিয়া গঠনের চেষ্টা করে । 

মাওবাদী নেতৃত্বের ছুই অংশ যারা ক্ষমতার লড়াই চালিয়েছিল। তার 
সোভিয়েত বিরোধিতা ও বৃহৎ শক্তির জাতীয়তাবাদী পথের দ্বারা এঁক্যবদ্ধ ছিল । 
জাতীয়তাবাদী পথের লক্ষ্য রাষ্ট্র, চীনের জনজীবন ও অর্থনৈতিক জীবনকে 
সামরিকীকরণ করা। উগ্র জাতীয়তাবাদী ও একািপত্যের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের 
পদ্ধতি নিয়ে কিছু পার্থক্য ছিল । “চার চক্রকে সরিয়ে দেওয়ার পর’ তাদের 
বিরুদ্ধে সমালোচনার অভিযান চলা কালে এই পার্থকাগুলো বিশেষ জোরের সঙ্গে 
অনুভূত হল) সরকার ও পার্টি যন্ত্র ও জননিরাপত্তা সংস্থাগুলোর পুরোন 
কর্মীদের সমর্থন নিয়ে সামরিক নেতৃবৃন্দই ক্ষমতা থেকে ও “চার'কে অপসারণে 
চুডাস্ত ভূমিকা পালন করেছিল । তাদের কাজকে চীনের জনগণ স্বাগত জানিয়ে- 
ছিল। এ ‘চারে’র বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ দিয়ে তারা “সাংস্কৃতিক বিপ্লব’ ও অন্যান্য 
মাওবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে তাদের নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করল। এই 
‘চার চক্রের রাজনৈতিক বিরোধীরা তাদের কিভাবে মাও সে-তুঙ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করতে আগ্রহী তাতে কিছু যায় আসে না। এ লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। গোটা 
মাও দে-তুঙ গোষ্ঠী ও তার শাসনের বিরুদ্ধে জনগণ নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ 
করেছিল। এ ‘চার’ জনের গ্রেপ্তার অনুমোদন করে চীনের জনগণ এটা পরিক্কার 
করে দিল, তারা উন্নততর ভবিষ্যৎ ও চীনের সমাজতান্ত্রক সম্ভাবনাগুডলোর প্রতি 
আশ] পোষণ করে। | 


১ ১৯৭৬ সালের ৬ অক্টোবর ওই ‘চার’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। লু দিনের ৪০তম 
মৃত্যুবামিকণী উপলক্ষে ১৯৭৬ সালে ১৯ অক্টোবর “জেনমিন জিপ্লাও-এর এক প্রবন্ধে 
এঁ চক্রের সদস্যদের পরোক্ষ সমালোচনা করা হয়! ২৪ অক্টোবর পিকিংয়ের এক 
জনসভায় উ তে অবশেষে এই ‘চার’জনের নামোল্লেখ করেন ৷, 
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অবশ্য তাদের আশা অগ্যাবধি সত্যে পরিণত হয় নি। ও ‘চার'কে অপসারণ 
করা হচ্ছে উচ্চবর্গের মধ্যেকার একটি ঘটনা যার প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের সর্বোচ্চ 
ক্ষমতার সংগ্রামে প্রতিছম্দীদের নাশ করা ' চার’ জনকে সরিয়ে দিয়ে সামরিক 


বাহিনী পার্টি ও সরকারী নেতৃবৃন্দের যে গোষ্ঠী ক্ষমতায় এল, তারা তাদের প্রথম -* 


কাজগুলো (মাও সে-তুঙের জন্য মুসোলিয়াম নির্মাণ ও নির্বাচিত রচনাবলী 
প্রকাশের সিদ্ধান্ত)-র সাহায্যে জোর দিয়েই জানালেন, পার্টি ও সরকারী কার্ষ- ' 
কলাপের প্রধান অবলম্বন হিসেবে মাওবাদ ছিল এবং থাকবে । সরকারী বিবৃতি- 
গুলোতে চীনা নেতৃবৃন্দ পুনরায় তাদের নীতির অবিকৃতির কথা জোর দিয়ে 
বলেন। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে চীনা নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত বিরোিতাকে 
অবলম্বন করল । আঁধকস্ত পি আর সির পররাষ্ট্র নীতির সোভিয়েত বিরোধী 
প্রবণতা তীব্রতর হল । ' অভ্যন্তরীণ নীতিতে সংশোধন ছাড়া এটা চালনা করা 
অসম্ভব ছিল কারণ অবিরাম ক্ষমতার লড়াই ও মাওবাদীদের নিয়মিত ছাটাইয়ের 
ফলে কয়েকটি সামান্জিক প্রীক্রয়ার পাঁরিচালকদের সঙ্গে চীনের সামরিক ও 
অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থসমূহের প্রত্যক্ষ বিরোধ দেখা দিল। অভ্যন্তরীণ 
নীতির চরম উন্তট দিকগুলোকে সংশোধন করার চেষ্টাও 'চালানো হল, কারণ 
এর ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসস্তোষ দেখা দিয়েছিল । কিন্ত এই ব্যবস্থা- 
গুলো গ্রহণের আগে নতুন নেতৃবৃন্দ মাওরের অনুজ্ঞা অনুসরণ করলেন এবং 
সর্বাগ্রে “চার চক্রী'র বিরুদ্ধে বিপুল প্রচার অভিযান সহ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত থেকে 
উপযু্পরি ব্যাপক বহিষ্কার চালানো হয়। 

‘চার’ জনের সমর্থকদের বাধা দমন করতে ভাতা 
অন্যান্য স্থানে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হল। পরে তারা আন্দোলন কার্য 
পরিচালনা করে ও রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজে নিযুক্ত থাকে। অর্থাৎ 
প্রচারাভিযানের সামনে ছিল সৈম্যবাহিনী। আগে এসব কাজ গণামালশিয়া 
ও ‘তাত্বিক বাহনী'র এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। আধিকত্ত, সামরিক নেতৃবৃন্দ ও জন- 
নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর পদস্থ কর্মকর্তারা, যারা চারজনকে হঠিয়েছিলেন তারা 
গণমিিশিয়া বা প্রত্তিপক্ষদের তথাকাথত “বিকল্প সৈন্যবাহিনী'কে ননাক্ক্রিয় 
করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা গণমালশিয়ার 
১ দৃষ্টাত্তস্বরূপ, ১৯৭৭ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারির 1্রেনসিন জিপ্লাও দেখুন । 
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সদর দপ্তর উঠিয়ে দিল, তাদের কাছ থেকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল ও সামরিক 
কমাণ্ড ও জননিরাপত্তা সংস্থার অধীনে নিয়ে এল 1১ গণামালাশিয়া ও “তাত্বিক 
দের’ স্থলাভিষিক্ত সামরিক বাহিনীগুলোকে নিয়মমত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও 
অফিসে পাঠানো হল । এর আগে এ সব জায়গায় সামরিক বাহিনী “তিনটি 
সমর্থন ও ছুটি সামরিক কাজ'-এর দায়িত্ব পালন করেছিল ।২ সংবাদপত্রে জোর দিয়েই 
বলা হল, সামরিক নিয়ন্ত্রণ ও.চার' জনকে সমালোচনার ব্যাপারে সৈন্যবাহনীর 
সাম্প্রতিক অংশগ্রহণের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগ আছে।* সৈন্যবাহিনী যে এত 
উদ্যমশীল কাজে জাড়ত ছিল, এ ঘটনাই প্রমাণ করে দেশের মধ্যে গোলমেলে 
পাঁরস্থিতি ছিল এবং তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রাম সংঘটিত হচ্ছিল । 

রাজনৈতিক সংগ্রামের পুরোভাগে সৈন্যবাহিনী ও জননিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে 
নিয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে “সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় ব্যবহৃত পুরোন ও 
পরীক্ষিত পদ্ধতিগুলো ও পরবর্তীকালের ব্যাপক ‘সমালোচনা’ অভিযান, শাসক- 
গোষ্ঠী-বিরোধীদের দমন করার পদ্ধাতগুলো এবং জনগণকে আদর্শগতভাবে দীক্ষিত 
করার কাজ পারত্যক্ত হয়েছিল। সন্ত্রাসের প্রসারিত -ব্যবস্থার মধ্যে কুখ্যাত 
‘যে ৭ বিদ্যালয়গুলি’ ‘তাত্বিক বাহিনীগুলি,” আদর্শগত পুনঃশিক্ষা ‘কোর্সগুলি’ 
এবং বিক্ষোভ ও মতপার্থক্য দমনের অন্যান্য উপায়গুলি আতস্তভু ক্র । এই ব্যবস্থা 
- ভো বজায় রাখা হলই, বরং আরো-কঠোর করা হল। বিশেষ করে কুখ্যাত ‘চার- 
মৃততি’ কর্তৃক উদ্ভাবিত “তাত্বিক বাহিনীকে বর্তমান নেতৃত্ব ব্যবহার করল এবং 
নতুন “নয়োগে*র আড়ালে তাদের পুনর্গঠিত করা হল ও পুনঃাশিক্ষা দেওয়া হল । 
এই বাঁহুনীগুলোকে পরিচালনা করার পদ্ধাতরও বদল হল? ‘চারমূতি'র উদ্যোগে 
গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালকমণ্ডলীকে বহিষ্কৃত করা হল এবং স্থানীয় পার্টি 
কমিটিগুলো এখন এ বাহিনীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে । ফার্স্ট সেক্রেটারিদের তত্বাবধানে 
স্থানীয় পার্টি কমিটিগুিতে কোর্সগুলো সংগঠিত হয়েছে । এখানে “তাত্বিক বাহিনী- 


৯ জেনামন পাও, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ ৷ 
২ এটি 'সাংস্কীতক বিপ্ল'-আমলের রাজনৈতিক সূত্র । এর অর্থ “বামপন্থীদের 
( মাও সে-তুঙের সমর্থকদের ), শিল্প ও কৃষির প্রতি সামরিক বাহিনীর সমর্থন, সেইসঙ্গে 
নিয়ন্ত্রণ ও ট্রেনিং বজায় রাখা | 
“৩ জেনামন জিপাও, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ ৷ 


গুলো'র সদদ্যরা অধ্যয়ন করেন পিকিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত মাও সে-তুঙের 
রচনা “দশটি সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ আত্তঃসম্পর্ক”% তাচাই ও তাচিঙের 
অভিজ্ঞতা বিষয়ে নিখিল-চীন সম্মেলনগুলোতে হুয়া কুয়ো ফেঙের বক্তৃতামালা, 
চারমৃতি'র অপরাধ সম্পর্কে সি পি সি কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল-পত্র প্রভৃতি ।4 
‘তাত্বিক বাহিনীগুলো'কে “কেন্দ্রীয় কমিটি প্রচারিত দলিল-পত্র সম্পর্কে জনগণকে 
অবহিত করার সংগ্রামে পুরোভাগে থেকে চারমৃত্তির সমালোচনা” শুরু করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । আর একটি নয়া নির্দেশ জারি হল : পার্টি কমিটিগুলোর বা 
প্রাথমিক পার্ট সেলগুলোর সেক্রেটারিদেরই কেবল “তাত্বিক বাহিনীগুলো'র 
কমাণ্ডার নিযুক্ত করা যেতে পারে 1 

এইভাবে চীনের নতুন নেতৃবৃন্দ মাও সে-তুঙ ও রাও 
গত অস্ত্র পরিত্যাগ করোনি। অধিক্ত তারা আগেকার রাজনৈতিক নির্দেশাবলী 
ও ‘প্রলেতারীয় একনায়কহ্ছে বিপ্লব চালিয়ে যাওয়ার” আওয়াজ সহ অন্যান্ শ্লোগান 
বজায় রাখল। সরকারী সংবাদপত্র নীতগতভাবে “সাংস্কাঁতিক বিপ্লবের’ ফলাফল 
এবং পরবর্তী মাওবাদী প্রচারগুলি-_“পলিন পিয়াও ও কনফুসিয়াসের সমালোচনা”, 
‘বুর্জোয়া অধিকার সংকোচন’ প্রভৃতির মর্সবস্ত ও লক্ষ্যগুলো অনুমোদন করল। 
আজ অবশ্য বর্তমান নেতৃত্বাবরোধী-_“চারমূর্তি” ও তাদের অনুসঙ্গীদের বিরুদ্ধে, 
পুরোন মাওবাদী নির্দেশ ও শ্লোগানগুলো পরিচালিত হয়েছে । “আঘাত সীমাবদ্ধ 
করে চারজন ও তাদের মুষ্টিমেয় কট্টর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করা'র জন্য 
নেতৃবৃন্দের প্রাথমিক আবেদন আজ আর প্রকৃত পক্ষে উল্লেখ করা হয় না 1 
বিপরীতক্রমে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারী যন্ত্র সরকারী সংস্থা, গণমাধ্যম ও 
কিয়দংশে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন যোগস্ুত্র থেকে বিপুল পরিমাণ ছাটাই 
অভিযান চালানো হচ্ছে ।॥৪ 

দেখুন, জেন্মিন জিপাও, ফেব্রুয়ারি ২, ১৯৭৭ । 
দেখুন, কোয়াঙমিন জিপ্নাও, ফেব্রুয়ারি, ২৪, ১৯৭৭ । 
জেনমিন জিপ্নাও, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ । 
সৈম্তবাহিনশীত ছাটাইয়ের খুব ফলাও প্রচার হয়নি এবং আপাতত ‘চার’ নিয়াপ্লিত 
( যথা, চিয়েতাসয়েভ সামরিক জেলার সি ভাবু-বিরোধশ কোম্পানি । 'চারমুত্তি’র 
প্রচারমূলক বিবৃতির জন্য জেলাটি সুবিদিত ৷ ) সমর্থকদের প্রাধান্তমপ্ডিত সামরিক, 
ইউনিউগুলো! বিচ্ছিন্ন ও পুনর্গঠিত করার মাঝে এটি সীমাবদ্ধ রয়েছে। : 
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“তীয় নিখিল চীন সম্মেলনে তাচাইয়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ভাষণ দিতে 
গিয়ে সি পি সি কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান হুয়া কুয়ো ফেঙ ঘোষণা করেন যে 
১৯৭৭ সালে “কেন্দ্রীয় কমিটির অভিপ্রায়” হল ‘পার্টি কর্মীদের সুববন্যস্ত করা ও পার্টি 
কাজের ধরন উন্নত করার অভিযান চালানো ।” লক্ষণীয়, ‘গণতাত্রিক কৌন্দ্রকতা 
ব্যবস্থা জোরদার করা”, ‘পার্টিতে উন্নততর ধরনের বিকাশ’ ইত্যাদি মতান্ধ শ্লোগানের 
আড়ালে আর একটি ছাটাই অভিযান চালানো হচ্ছে । ১৯৭৭ সালের গোড়ার দিকে 
ছাটাইয়ের ফলে প্রদেশগুলোর ২৯টি প্রশাসনিক ও আধ্চীলক ইউনিটের মধ্যে 
১০টি পার্টি ও বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্ব বদল হল । কেবলমাত্র ১৯৭৭ সালের মার্চেই 
চীনের কেন্দ্রীয় পাত্রকাগুলোতে খবর বেরুল হুনান প্রদেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে চার 
চক্রের কতিপয় চাটুকার", 'লাগানঙ প্রদেশের চার চক্রীর একজন কট্টর সহযোগী” 
এবং এঁ প্রদেশের পার্টি কমিটির আরো কয়েকজন কর্মকর্তা, আনশান সি পি সি 
শিটি কাটি ও আনশান আয়রন আযাণ্ড স্টিল ওয়ার্কাস পার্টি কমিটির একাধিক 
কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হয়েছেন । তখনও সংবাদপত্রগুলোতে বল! হল সেচেয়ান প্রাদেশিক 
পার্টি কমিটির ভিপাটমেন্টগুলোতে, উহান আয়রন আ্যাণ্ড স্টিল ওয়ার্কস, সুইচাও 
রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে এবং হোনান প্রদেশের লোয়াঙ গিয়র ট্রান্সসিশান প্লাণ্টের 
প্রশাসনের প্রধান প্রধান পদগুলি “চার চক্রীর তোষামোদকারীদের' দখলে আছে।* ' 
একই সঙ্গে যোগাযোগ, জন-ীনরাপত্তা, ধাতুবিদ্যা, জনস্বাস্থ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি 
মন্ত্রকে চার মৃতি'-সমর্থকদের সম্পর্কে তথ্য ফাস করা হল।* সংবাদপত্রগুলোতে 
খোলাখুিভাবে সি পি সি কেন্দ্রীয় কমিটিতে “চারমৃত্তি-সমর্থকগো্ঠীর অস্তিত্বের 
কথা লেখা হল, এবং বলা হল- কেন্দ্রীয় কমিটির দশম সম্মেলনের বহু সদস্য ও 
বিকল্প সদস্যকে পার্টিনীতি ভঙ্গ করে ওয়াং হুঙ-উয়েন ও চাং চুন-চিয়াও সরিয়ে 
দেন।৪ সংবাদপত্রে তলাকার সংগঠনগুলোতে 'চারমৃতি-সমর্থকদের সম্পর্কে তথ্য 
ফাস করা হল। এই সংবাদগুলোর স্বর বিচার করে বলা যায়, উপরোক্ত 


৯ জেনমিন জিপ্লাও, ২৮ ডিসেম্বর ৯৯৭৬ 1 

২ দৃষ্টান্তত্বরূপ দ্রষ্টব্য, জেমমিন জিপ্লাও, ২,৩,১৪ ২২, ২৩ মার্চ, ১৯৭৭ । 

৩ জেনিন জিপ্লাও, ১৭ মার্চ, ১৯৭৭ ; কোয়াঙসিন য়া ১৪, ১৯, ২৯ মার্চ, ১৯৭৭ |. 
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সংগঠনগুলো থেকে ছাটাই হয়েছে এবং বহু “চারমুক্তি-সমর্থক অপসারিত বা 
গ্রেপ্তার হয়েছে। 

কিছু বিদেশী পাত্রকায় লেখা হয়েছে “ঢারমৃতি'-সমর্থকদের কেবল পদ থেকেই 
অপসারণ করা হয়নি'। বর্তমান পি আর সি নেতৃত্ববিরোধীদের'কোতল করা 
হচ্ছে। সাজ্ঘাই, উহান, হাউচাও, চাউশা, শেনইয়াড ও অন্যান্য শহরে ‘চারচক্রী’- 
বিরোধী সমালোচনার অভিযান চলাকালে বহু হত্যাকাণ্ড ও মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ 
সংবাদ-সংস্থাগুলো প্রচার করেছে। 

চীনে “চারমৃত্তি“সমর্থকদের অপসারণের স্পষ্ট প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নতুন 
নেতৃত্বের আরো দৃঢ় অবস্থান সুনিশ্চিত করার জন্য রাজনোতিক শক্তি গুলির 
জটিল পুনবিহ্যাস সংঘটিত হচ্ছে। বোধ হয় এই কারণে শুধুমাত্র প্রকৃত ও 
কাল্পনিক চারমৃত্তি-সমর্থকদের অপসারণ করা হচ্ছে না, নতুন নেতৃত্ববরোধী অন্যাম্য- 
দের, এমনকি কাজ্জের লোকদেরও সরানো হচ্ছে। গণতান্ত্রিক জীবন” উন্নত করার 
জন্য ১৯৭৭ সালে নতুন পি আর সি নেতৃবৃন্দের জাতীয় এসেমার্রি আহ্বান করার 
কাজকে ছ'টাই চালিয়ে যাওয়া ও তাঁর ফলাফলকে সুদৃঢ় করার দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখা উঁচত। ‘গণতাস্তরিক আলাপ আলোচনার’, মাধ্যমে জাতীয় এসেমব্রিগুলোর 
নতুন বিপ্লবী কমিটি গঠন করার কথা ৷ অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যায় এ 'গণতান্্ক জীবন 
উন্নত করার" ব্যাপার নয়। বরং “চারমূর্তি-সমর্থক বিপ্লবী কিটিগুলো ঝাড়াই করার 
ব্যাপার । কমিটিগুলোতে এমন বহু লোক আছেন, কারণ “সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
শীর্ষে বহু বিপ্লবী কমিটি গড়া হয়েছিল যখন সামরিক বাহিনী ও ‘বৈপ্লবিক’ কর্মী- 
দের তথাকথিত “িপ্রবী জনগণের প্রাতিনিধিদের-_হাউউইপিঙ ও তসাউফানেদের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল, ও বিপ্লবী কামটিগুলোতে প্রতেনিখিত্ব সুনিশ্চিত 
করতে হয়েছিল। মাওবাদী ঝটিকাবািনী এটাই সামনে তুলে ধরল যে সাংস্মৃতিক 
বিপ্লব প্রায়শই চারমূৃতি'র প্রধান অবলম্বন ছিল। ৃ 

চার চক্রী” অপসারণের অব্যবহিত পরে নতুন নেতৃবৃন্দ স্থিতিশীলতা ও সংহতি’ 
অর্জনের ও ‘সাধারণ শৃঙ্খল! অবস্থাস্তর' ঘটাবার লক্ষ্য ধার্য করল । এই লক্ষ্যগুলো 
অর্জনের প্রধান উপায়গুলোর, মধ্যে ছিল সামাজিক প্রক্রিয়া চালাবার সামরিকীকৃত 
পদ্ধতিগুলো ৷ ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত রেলওয়ে চালনা সংক্রান্ত 
নিখিল চীন সম্মেলনে সর্বাগ্রে এটি প্রদশিত হয়। রেলওয়েকে ‘আধা সামরিক 
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উৎপাদন সংস্থায়, পরিণত করার কর্তব্য স্থির হল সম্মেলনে । তাচিঙ অভিজ্ঞতা! 

সম্পর্কে দ্বিতীয় নিখিল চীন সম্মেলনে অনুরূপ ধারণা ধ্বনিত হয়। অন্যান্য বন্ধ 
_ ব্যাপারের মধ্যে লৌহ মানব ধাঁচের তৈলক্ষেত্র শ্রসিক বাহিনী” গড়ার 
R- প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হল।১ এবং “রাজনৈতিক কাজে গণমুক্তি- 
বাহিনীর অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করার’ দায়িত্ব সামনে রাখা হল । আগেকার অর্থনৈতিক 
কর্মসূচী রূপায়ণের ভয়ঙ্কর ফলাফল দূর করার প্রয়াসে অর্থনৈতিক সামরিকীকরণ 
তীব্রতর করা আপাত দৃষ্টিতে নতুন নেতৃবৃন্দের প্রধান নীতিগত লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছে | 
এগুলোকে চারমৃতি'র অস্তর্ধাতমূলক কার্যকলাপ বলে অভিহিত করা হচ্ছে। 
মাওবাদী লাইনের সবরকম ব্যর্থতার দায়ভাগী করা হচ্ছে ওদের । মাও সে তুঙের 
মৃত্যুর পর পি আর সির নয়া নেতৃবৃন্দ নিজেরাই একাধিকার বলেছেন, চীনের 
অর্থনীতির কি ভয়ানক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে । এক বক্তৃতায় হুয়া কুয়ো ফেঙ 
বলেন “আমাদের গতর ঘোষণার পর এ হচ্ছে ভরত পরিসথিতি। আমাদের 
পার্টি গঠিত হওয়ার পর এরকম কদাচিৎ ঘটেছে 1২ 

এক বিশেষ গুরুতর পরিস্থিতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। গত বছর 
চীনে শিল্প-উৎপাদন-হার নেমে গেছে। চীনের একাধিক অগ্রগণ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
মাসের পর মাস অলস পড়েছিল এবং তাদের বাষিক পরিকল্পনা-লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি । 
১৯৭৫-এর তুলনায় চীন ৪ মিলিয়ান টন কম ইস্পাত উৎপাদন করেছিল এবং 
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উৎপাদনবৃদ্ধিহার পড়ে গেল । রেলওয়ে চালনা উণ্টে-পাণ্টে 
গেল (বিশেষ করে, চেউচাও রেলবোর্ড ১৯ মানে তার উৎপাদনের পরিকল্পনা-লক্ষ্য 
পূর্ণ করেনি) এবং জনগণকে খাদ্য যোগান দেওয়ার কাজের অবনতি হল ।* 

এ ‘চার’ জনের প্রকৃত ও কাল্পনিক সমর্থকদের ছাটাই করা ছাড়াও তাদের 
বিরুদ্ধে সমালোচনার অভিযান চলল । এর লক্ষ্য ছিল মাওবাদের বাড়াবাড়ি 
দায়দায়িত্ব মাওয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের ওপর চাপানো ও চীনের সঞ্চিত জনরোষের 


১ তাঁচিঙ তৈলক্ষে্জের শ্রমিক ওয়াঙ চিঙঁ-সির কথা, এখানে বলা হচ্ছে । নৃত্যুর পর 
তিনি মাঁওবাদশ “বীর”-এ পরিণত হন । 

২ জেনমিন জিপীও, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ 1 

৩ দ্রঃ ওয়াই সেমিওনঙ £ চায়না £ ফলোয়িং মান্তস কোস+, ইণ্টারম্মাশনাল আযাফেয়ার্দ*, 
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চাপ কমাবার জন্য ভান্বকে খুলে দেওয়া । অধিকস্ত, অভিযান চলাকালে মাও সে- 
তুঙ থেকে 'চারমুত্তি'কে বিচ্ছিন্ন করার, মাওবাদের ‘মুখ রক্ষার“ এবং সামরিক আমলা 
শাসনকে বাচানো ও সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালানো হ'ল । অবশ্য, নতুন নেতৃবৃন্দ 
চান বা না চান, "চার চক্রীর গভীর সমালোচনা”র লাইন স্বয়ং মাওকে ও তার “চিন্তা 
ধারা’কে মুকুটবিহীন করছে। এছাড়াও দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরি- 
স্থিতির স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিতে গিয়ে চীনা পত্র-পত্রিকা 
ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক মাও সে-তুঙের কিছু নির্দেশকে পরোক্ষভাবে 
সমালোচনা করে, কারণ তাদের বলতে হয় যে এ নির্দেশগুলো বাস্তব জীবনের সঙ্গে 
খাপ খায় না। 

তাই সম্ভবত পি আর সির নতুন নেতৃবৃন্দ কিছু যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক পদ্ধতির 
আশ্রর নিয়ে পুরোন জাতীয়তাবাদী লক্ষ্যসমূহ অর্জনের চেষ্টা করবে । কতিপয় চীনা 
পত্রিকার রিপোর্টে এটাই প্রকাশ পেয়েছে । আগে না করলেও এখন এ রিপোর্ট 
গুলোতে মোটের ওপর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর বেশি মনোযোগ দেওয়া 
হয়।৷ বহু বছর পর এই প্রথম চীনের পত্র-পত্রিকা শ্রমজীবী জনগণ সম্পর্কে 
যত্ববান হওয়ার প্রয়োজন নিয়ে লিখছে । অবশ্য বৃহৎ শক্তির নীতিগত লক্ষ্যগুলো 
থেকে কোনো বিচ্যুতি লক্ষা কর! যায়নি। কৃষি, রেলওয়ে ও লঘু শিল্প (সবগুলোই .. 
আজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে) সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলীর বিশ্লেষণে এটা দেখা যায়। 
এ প্রসঙ্গে চীনের পত্র-পত্রিকা 'জনগণের জীবনের উদ্নতি'র ও 'শ্রমিক-কৃষকের 
জীবনের জন্য ভাবনার’ প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব আরোপ করেছে। অবশ্য একথা 
ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল “জনগণের জীবনের প্রত যত্ববান হওয়ার” সঙ্গে বৈষায়িক 
উৎসাহদানের কোনো যোগ নেই এবং এর অর্থ নিয়ন্তা শক্তি হিসেবে রাজনীতির 
ওপর জোর দেওয়া উচিত।” একথাও বল! হল ভারী শিল্প বিকাশের জন্য সঞ্চয় 
স্থষ্টি করতে, প্রতিরক্ষা শিল্প আধুনিক করতে ও সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাত্রাজ্য- 
বার্দের আগ্রাসনের জবাব দেওয়ার মত শক্তিশালী করতে কৃষি ও হাক্ষা শিল্পের 
উন্নতি প্রয়োজন 1» শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার কোনো মানোন্নত্তি “চারটি 
১ দৃষ্টান্তস্থর্ূপ দ্রষ্টব্য, জেনমিন জি?1ও, ১১ নভেম্বর ১৯৭৬ । 
২ জেনসিন জিপ্নাও ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ 1 
৩ জেনামিন জিপ্পাও, ৯৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ | কৃয়া্ডমিন জিপ্লাও, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ । 


৯৯২. 


আধুনিকীকরণ' কর্মহ্চী রূপায়ণের ওপর নির্ভরশীল করা হয়, আসলে এর অর্থ 
দাড়ায়, মানোন্নতির ব্যাপারটি এই শতাব্দীর শেষভাগ পর্যস্ত মুলতবী রইল | হাঙ চি 
খোলাখুলি লিখলেন : ঞচাব্লটি আধুনিকীকব্রণ চালিয়ে যাওয়াৱ পৱ 


_ জনগণের বৈষয়িক ও নৈতিক জীবনের ক্রমোন্ন'ত ঘটবে” (নং ২, ১৯৭৭, পুঃ ৫৫, 


Es 


ৱেখান্কন যুক্ত করা হয়েছে) । এভাবে ‘জনগণের জীবনযাত্রার উন্নত’র বুলি প্রচার- 
কৌশলে পাঁরণত হয়। সম্ভবত সরকারী প্রচারের এই ও অন্যান্য ইতিবাচক ধ্বনি 
'চারমুতি'র বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন নেতৃবৃন্দ তুরুপের তাম হিসাবে ব্যবহার করছেন। 

সব মিলিয়ে, পি আর সর নতুন নেতৃবৃন্দের প্রাতশ্রাতিগালি প্রচার- 
বিবৃতির মধ্যেই টগবগিয়ে ফুটছে । পুরোন নীতিগুলোর ধারাবাহকতাকে 
আড়াল করার জন্যই এমন ভণিতার আশ্রয় নেওয়৷ হয়েছে । 

বর্তমান শাঁসনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এমন সমস্ত বুলি ও 
আবেদন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে । সর্বাগ্রে পাঁকিং কারা শৃঙ্খলা 
সুনিশ্চিত করতে, প্রধানত যুবকদের মধ্যে, ব্যবস্থাদি নিলেন। পিকিং পত্র- 
পত্রিকার ভাষায়, “তাদের লক্ষ্য অর্জনে’ পদছ্যুত ‘চার’ যুবকদের নৈতিকতার 
অধঃপতন ঘটিয়েছিল ও ব্যবহার করোছিল।১ 'শৃহ্খলা সুনিশ্চিত করতে ও 
উৎপাদনে শৃঙ্খলার অবসান ঘটানোর জন্য কঠোর নিয়ম-কানুন তৈরির’ দায়িত্ব 
স্থির হল।২ ১৯৭৭ সালে “লেঙ ফেঙের কাছ থেকে শেখে!’ শীর্ষক সাবেকী বসন্ত 
অভিযান: ‘তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা জোরদার করো” শ্লোগানে চালিত হল। 
ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা উন্নত করার বিষয়ে সংবাদপত্রগুলো বিশেষ নজর দিচ্ছে | 
এখন ছাত্রদের ‘ভালভাবে লেখাপড়া শেখার’ ও “কোনো বৃত্তে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে 
পিছপা না হওয়ার’ উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সুপর্রিচিত তত্ব “একজন 
কমিউনিস্ট হও__-একজন বিশেষজ্ঞ হও’-এর নতুন ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। 
উভয় পিক থেকেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রয়োজনীয়তা এখন পুনরায় অভিব্যক্ত 
হচ্ছে ।* 

নতুন নেতৃত্ব বুদ্ধিজীবীদের সপক্ষে টেনে নেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে মাখামাখি 
১ জেনামন জিপ্লাও, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ । 
২ এ ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ । 
৩ কুয়াষ্ডমন জিপ্নাও, ২৯ মার্চ, ১৯৭৭ । 


৯১৩ 


করার চেষ্ট করছে। 'প্রয়োগবিজ্ঞানে লেখাপড়া করতে ও গবেষণা চালাতে ভয় 
পাবেন না, তত্বপাঠে ও বিদেশের বিজ্ঞানের নাফল্যগুলো পাঠে ভয় পাবেন না?» = 
প্রযুক্তিবিদদের প্রতি আহ্বানের একই অর্থ। অর্থনীতি, শিক্ষা ও বিজ্ঞানে - 
মাওবাদী নীতি চীনের জাতীয় স্বার্থনমূহের, এমনকি তার সামরিক ও রাজনৈতিক 
ক্ষমতার পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। এই নীতিসমূহ কঠোরভাবে রূপায়ণের মধ্যে 
দিয়ে যে ক্ষতি হয়েছে তা সংস্কার করার লক্ষ্য নিয়ে এ যুক্তিসঙ্গত গ্রস্তারগুলি 
গ্রহণ করা হয়েছে। যাঁদও যুক্তানিষ্ঠ প্রস্তাবগুলি প্রবর্তনের অর্থই মাওবাদের 
পরোক্ষ সমালোচনা, কিন্ত চীনের পত্র-পাত্রকাগডলি অনিবার্ধভাবে সোভিয়েত 
অভিজ্ঞতার প্রীত নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করছে। পিআর সির অভ্যন্তরীণ 
রাজনৈতিক ঘটনায় সোভিয়েত-বিরোধিতা আজও প্রধান উপাদান । 

“চার মৃতির' অহুসঙ্গীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবীণ পার্টি কর্মকর্তা ও সরকারী 
অফিসারদের সমর্থন পাবার জম্য এবং পার্টিতে ও রাষ্ট্রস্ত্রে প্রভাব বৃদ্ধির জন্য নতুন 
নেতৃবৃন্দের গ্রপ্নাস ক্যাডার-নীতিকে নতুন করে ঢেলে সাজার মধ্যে সমগ্বিত 
হচ্ছে। নতুন ক্যাডার-নীতির ‘আদর্শ গত’ বুনিয়াদ একই রয়েছে £ সেই “মাও 
লাইনের" প্রতি আনুগত্য এবং “বিপ্লবী নবীন প্রজন্ম’ সম্পর্কে মাও সে-তুঙ উপস্থাপিত 
ও পার্টি কাম্ুনে লিখিত “পাচশত-র সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা হয়েছে ।২ 

ক্যাডার-নীতি ঢেলে সাজ্জাবার ফলে মাওয়ের রাজনৈতিক ও আদর্শগত গণ- 
প্রচারের কয়েভটি দিকের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয় । তসাউফানদের পার্টিতে নেওয়ার যে প্রস্তাব সম্প্রতি 
গ্রহণ করা হয়েছিল তাকে 'প্রতিবিপ্রবী' বলা হয় ।* | 

মাও সে-তুঙের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে হুয়া কুয়ো-ফেঙ ও তার a 
ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ‘পার্টির কেন্দ্রীভূত একক নেতৃত্ব’ বজায় রাখা ও জোরদার করা 
আজও চীনের নতুন নেতৃত্বের প্রধান উদ্বেগের বিষয় । 

‘চার চক্রু'কে হতমান করার তীব্র প্রচারে এবং গ্রদেশগুলোতে তাদের সমথক- : 
দের ছাটাই বৃদ্ধিতে চীনে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা স্ষ্ট হয়েছে, একাধির প্রদেশে 
৯. হাটি, নং ২, ৯৯৭৭, পৃঃ ৪৯৪২) | 
২ জেনমিন জিপ্লাও, ১৫ জানুয়ারি, ৯৯৭৭ | 
৩ জেনমিন জিপ্লাও, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ । 


৯১৪ 


আবার উপদলীয় লড়াই দেখা দিয়েছে, এবং এঁ একঘেয়ে “সমালোচনা'য় ক্লান্ত হয়ে 
_পার্টিকমীর্দের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভ জমেছে । মনে হয়, একাধিক দেশীয় প্রশ্নে 
নেতৃত্বের অভ্যন্তরে মতপার্থক্যের দরুন পরিস্থিতি আরো ঘনীভূত হয়েছে। 
পরিস্থিতির গুরুত্বের প্রমাণ স্বরূপ জেনসিন ক্িপ্রাও বারংবার আবেদন জানায় £ 
“দৃঢ়তা সহকারে প্রািবিপ্রবীদের ও হুয়া কুয়ো ফেঙ ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
বিপ্লবীদের দমন করুন ; বুর্ভোয়া উপদলীয় মনোভাব অতিক্রম করুন” এবং “শ্রেণী 
শত্রুদের চক্রাস্তমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানুন ১ 

এই পরিস্থিতিতে সি পি সি কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, দশম 
সম্মেলন ১৬-২১ জুলাই, ১৯৭৭-এ পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। চীনের পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশিত ইস্ডাহারে দেখা যায়, তৃতীয় পুর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সি পি সি 
কেন্দ্রীয় কাঁমটির চেয়ারম্যানপদে ও সি পি সি সামরিক পরিষদের 
কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদে হুয়া কুয়ো ফেডের নিয়োগ অনুমোদিত হয়। 
সংবাদে দেখা! যায় তেঙ সিয়াও-পিঙকে সি পি সি সি সির সদস্যপদ, সি পি সিসি 
সির পলিটব্যুরোর সদস্যপদ, সি পি সি সি সির পলিটব্যুরোর স্টাডি কমিটির 
সদস্যপদ, সি পি সি সি সির মিলিটারি কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান পদ, পি, 
আর সি স্টেট কাউন্সিলের সহকারী প্রধানমন্ত্রীর পদ, ও পি এল এর প্রধান : 
সেনাধক্ষ্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ূ 

পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, পাটি কাহুনগুলোর সংশোধনীগুলো 
অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই একাদশ পার্টি কংগ্রেস ডাকা হবে। 
উল্লেখযোগ্য মাও সে-তুঙের মৃত্যুর দশ মাস পর ও তার ঘাঁনষ্ঠতম চার সমর্থকের 
অপসারণের পর সি পি সি কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অন্রাষ্ঠত 
হয়। পূর্বোক্ত ঘটনার পর নতুন নেতৃত্বের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভে এত 
বিলম্ব চরম প্রকৃতির রাজনৈতিক. সংকট, বিশেষত “চার চক্রী'র সমর্থকদের 
ছাটাই ও তেও সিয়াও“পিঙকে মর্যাদা সহকারে ‘পুনর্বাসন’ সহ ক্ষমতার সংকট 
প্রতিবিদ্বিত হল । বিশেষত তেঙ সিয়াও-পিঙের 'পুনর্বাসন'-এর ক্ষেত্রে জটিলতার 
প্রধান কারণ ছিল, তিনি মাও সে-তুঙের ব্যক্তিগত নির্দেশেই সমস্ত পদ 
থেকে বরখাস্ত হন। পিকিংয়ের “এঁপ্রল 'ঘটনাবলী'র পর ১৯৭৬-এর ৭ এপ্রিলে 
১ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রঃ, জেনমিন জিপ্লাও, ২, ১৭, ২১ মার্চ, ১৯৭৭ | 


পদচাতি হয়েছিল এবং চীনে ও অন্যত্র এর ফলাও প্রচার হয়। এছাড়া হুয়ো 
কুও ফেঙ ও চীনের বর্তমানের অন্যান্য নেতা মাও সে-তুঙের জীবদ্দশায় ও তীর, 
মৃত্যুর পর একাধিকবার তেও সিয়াও-পিঙের প্রাতিবিপ্রব ও সংশোধনবাদী পথের 
বিরুদ্ধে ভীব্র সংগ্রাম চালাবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। i 

সা্িক ভাবে মাও সে-তুঙের মৃত্যুর পর চীনের রাজনোতিক পাঁরাস্থিতি 
বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত পিগ্ধান্তগুলো করা যায় :=_ 

চারচক্রী'র সমর্থকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অজুহাতে ছাটাই অভিযান পার্টিতে ও 
দেশে উত্তেজন। সৃষ্টি করেছে এবং চীনা নেতৃবৃন্দের মধ্যে শক্তিসমুহের ভেদরেখা 
আরো প্রসারিত করেছে। মাও সে-তুঙের রাজনৈতিক ও আদর্শগত ‘উত্তরাখিকার’- 
এর প্রতি বিভিন্ন মনোভাব ও চীনের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক 
বিকাশের মূল সমস্যাগুলো সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই ভেদরেখা কিছুটা নির্ণয় করা 
যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ১৯৭৭-এর এপ্রিলে মাও সে-তুঙের 
ব্লন। সংগ্রহের* পঞ্চম খণ্ড প্ৰকাশ বিবেচনা করা উচিত। রচনা, মস্তবোর 
উদ্দেশ্যপ্রবণ নির্বাচন ও এই "মহান ঘটনা” সম্পর্কে পক্ষপাত্তিত্বময় পত্র-পত্রিকার 
সংবাদ দেখিয়ে দিচ্ছে, মাও রচনাবলীর প্রস্তুত ও প্রকাশ “মাও সে-তুঙের চিন্তা- 
ধারার উত্তরাধিকার নিয়ে চীনা নেতৃত্বের বিভিন্ন গোষ্ঠীর তীব্র অভ্যন্তরীণ, 
সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ৷ 

শি পি সি কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পুনরায় অভিব্যক্ত হল 
যে মাও সে-তুঙ ও চৌ এন লাইয়ের উদ্ভাবিত “পার্টির মূল লাইনে’ চীনা নেতৃবৃন্দ 
আচল থাকবেন। পাকিং নেতৃবৃন্দ চীনা কমিউনিস্ট ও জনগণকে 'প্রলেতারীয় 
একনায়কত্বে অবিরাম বিপ্লবের প্রসার’ ঘটাতে ও "শ্রেণী-সংগ্রামকে নিয়ামক 
উপাদান’ রূপে গ্রহণের লক্ষ্যে জনগণকে তৈরি করে চলেছে এবং সম্ভাব্য 
সমস্ত উপায়ে ‘যুদ্ধ প্রস্তততে উৎসাহিত করার আহ্বান জ্ঞানাচ্ছে। এভাবেই 
নতুন চীনা নেতৃবৃন্দ জনগণকে “দেশে সামগ্রিক শৃঙ্খলা" সুনিশ্চিত করার 
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন । অবশ্য চীনের অভিজ্ঞতায় এই পথ প্রায়শই ও বিশ্বাসযোগ্য 
ভাবেই বাতিল হয়ে গেছে। জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রকাশ পেয়েছে, মাওবাদ আজও 
চীনের অস্থিতিণীলতার প্রধান কারণ হয়ে আছে। জ্রীবনের অভিজ্ঞতায় যে 
সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও নির্দেশ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে তার ভিত্তিতে দেশ তার 
প্রধান সামাজিক-অর্থ নৈতিক সমস্তাবলী.সমাধান করতে পারবে না। 


১ মাও সে তুঙের রচন! সংগ্রহের পঞ্চম খণ্ডে ১৯৪৯৫৭ এর মধ্যবর্তী সময়ের ৭০টি লেখা 
যুক্ত হয়েছে । ঠ 


৯১৬ 


অমজীবীরা বিশ্বের দেশে দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে অথবা আজ হোক 
কাল হোক করবে। সমস্ত মৌল অর্থ নৈতিক সম্পদে" ব্যক্তিগত মালিকানার 
উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানাজারী প্রথম কাক্ত। শিশল্পকলা সাহিত্যেরও দখল 
নেয়া এই কাজের অন্তভূক্ত । এই একাস্ত বাস্তব ও আনবার্ষভাবে সম্ভাব্য বাস্তব 
থেকে উদ্ভব হয়েছে সাহিত্য শিল্পকলার নতুন সংজ্ঞা সমাজতান্ত্রক বাস্তবতাবাদের | 
এই সংজ্ঞার মূলনূত্র, শ্রমজীবী মানুষের কর্মকাণ্ড এবং ইচ্ছা ও অন্বভবই সাহিত্য- 
শিল্পকলার চালকশক্তি । 


a এই সংজ্ঞার সুচনা ওঁতিহাসিকভাবে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবে, কারণ এই 


বিপ্লবের মধ্য দিয়েই প্রথম শ্রমজীবীদের নেতৃত্বে সমান্ুতান্ত্রক রাষ্ট্র ও সমাজ 
ব্যবস্থা এবং সাহিত্য শিল্পকলার প্রবর্তন হয়েছে । 

মায়াকভস্ষির বিশেষত্ব এই যে, যাঁরা সাহিত্য শিল্পকলায় শ্রমজীবীদের দখল 
নেয়ার কাজে স্জনশীলতায় এবং তত্ব প্রতষ্ঠায় পথিকৃত তাদের মধ্যেও 
তিনি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন । মায়াকভস্কি তার কাজ ও চিন্তা দ্বারা যেমন 
সোভিয়েত দেশে তেমনি সারা বিশ্বের দেশ দেশাস্তরের জন্য সমাজতান্ত্রিক 
বাস্তবতার ঞ্ুপদী করি হিসেবে ব্রতী ছিলেন, রয়েছেন এবং. আগামীতেও 
থাকছেন । | 

মায়াকভস্কির কবিতার ভূমিকা ও দায়িত্বের মূলে শুধু কি এই মূলবীজর্টিই 


‘বিবেচ্য } অর্থাৎ তিনি কাব্যে শ্রমজীবীদের প্রাধান্য ঘটাবার সঙ্গে আরও কি 


করেছেন, যেগুলোর আবশ্যকতা ছিল এবং পরেও থাকবে ? 


এ প্রশ্নের জবাব খোজা দরকার এজন্য যে, ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাঠামোর 


১১৭ 


শাস্তি_৮ 


নতুন বিন্যাসের প্রবহমান প্রক্রিয়া কাব্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ব্যক্তিকতা, 
প্রেম ও সৌন্দর্যের সৃক্মাভিন্বক্ম এবং তরল অনুভবের সংস্থান প্রধানত কাব্যেই 
চাইবে মানুষ আগামীতেও । এ 

অগাস্টিনো নেটো, পাবলো নেরদা, নিকোলাস গিলেন, লুই আরাগঁ,এলুয়ার, 
কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্তের কবিতার কাজের ধারায় আমরা গণ-িপ্লবের 
কাজের কথা ও সৌন্দর্য উভয়কেই খুঁজি । ' 

সুতরাং প্রশ্ন, মূল ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মায়াকভাক্ষি ব্যক্তিকতা প্রেম ও 
সৌন্দর্যের হুক ও তরল অনুভবগুলোর মধ্যে কী ধারার পরিসর তোর করেছেন 
[িনজের কবিতার জন্যে এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সকল কবিতার জন্যে ? 


1]. 

নর ২ এ 
1 এই প্রশ্নের জবাব খু'জতে গিয়ে মায়াকভস্কির কবিতার গনগনে আঙার 
্বাটলেই দেখা যাবে, সমাজতান্ত্রক বাস্তবতাবাদের গ্রুপদী কাব তিনি নতুন ভিত্তি 
স্থাপন ও অখিকাঠামে! বিন্যাসের কাজ একই সঙ্গে করেছেন। 

' মায়াকভস্কির কবিতা ও তার সহযোগী কাজগুলোতে প্রথমে ভিত্তিস্থাপনের * 
এবং পরে আধকাঠামোর উপাদানগুলোকে পরীক্ষা করলে আমাদের এ বক্তব্যের 


বুঁযুক্ততা বেরিয়ে আসবে । 


৩ 


কাব্যে শ্রমজীবীদের পূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন এবং অখবিসম্বাদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার 
লক্ষ্যে মায়াকভস্কির কাজের একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে এবিষয়ে তার 
একাগ্রতার মধ্যে । 

মায়াকভকস্কি তার একটি কাঁবতায় পিখেছেন, ‘তাকে আঁ কাঁমউনিষ্ট বলবো: 
না যে অতীতের সেতুটাকে না ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে ভববয্যতে যেতে চাইবে !' 

কবিতায় শ্রমজীবীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার তাগিদের তীব্রতা বুঝতে পারা যায় 
এই উ-ক্ততে ৷ 


১১৮ 


মায়াকভস্কি ৩৭ বছর বেঁচেছিলেন। ১৮৯৩ থেকে ১৯৩০। যখন তিন 
১৯১৭ সালে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবে শরিক হন, তখন তার বয়স ২৪। 
অর্থাৎ তিন তার আযুফ্কালে ১৪ বছর মাত্র পেয়েছিলেন সোভিয়েত পর্বের কাজের 
ই জন্য ॥ নতুন কাজের পরিমাণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সোভিয়েত 
কয়লাখনির শ্রামক বীর স্তাখানভের মতোই দৃষ্টান্ত স্থাপক। 

বিপ্লবের আগেই রাগী আধুনিক নতুন ধরনের পরিশীলিত কবি হিসেবে 
নাম করেছিলেন তিনি। ১৭ বছর বয়সেই রীতিড্রোহী ভবিষ্যৎবাদী কবিদের 
অন্যতম মুখপাত্র হিসেবে কাজ শুরু করে ম্যাঁক্পম গোকির দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলেন। তার প্রথম যৌবনের কাজও শক্তি ও পরিমাণের দিক দিয়ে 
নিরস্তর সাধনারই পারিচায়ক । কিন্ত সোভিয়েত বিপ্লবের শ্রমজীবীদের কাব 
হয়ে যে কাজত তিনি করলেন, তা গুণে, ও পরিমাণে ১৪ বছরের সময়ের মধ্যে 
অভাবিত পূর্ব। কাঁবির ১৩ খণ্ডের রচনাবলীর মধ্যে ১২ খণ্ডই বিপ্লবোত্তর। 

ঝড়ের সঙ্গে ঝড়ের বেগে তাকে কাজ করতে হয়েছিল। বিপ্লবী জনগণের 
সঙ্গে সঙ্গে থেকে একাদিক্ৰমে বছরের পর বছরের ৩৬৫ দিনের ননরস্তর মুক্তিযুদ্ধ 
ও নির্মাণের হাজার কাজের অভিজ্ঞতাকে বিদ্যুৎ জালার মতো সংগ্রহ করে তাকে 
সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ক্রুপদী ধারা তোর করতে হয়েছিল । কাব্যের 
ছুটি মূল ধারা যুগযুগাস্ত ধরে চলে আসছে। একটি লোককাব্য, আরেকটি 
মহাকাব্য ও গীতি কবিতার পরিশীিত ধারা । লোককাব্যে শ্রমজীবী জনগণের 
অস্তিত্ব প্রাধান্য পেলেও এতকাল পরিশীখিত কাব্যে এবং সাধারণভাবে পরি- 
শীলিত সাহিত্যে শিল্পকলায় শ্রমজীবীদের স্থান “ছল আঁকিঞ্চিৎকর । সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্লব এসে এই প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। মায়াকভস্ষি 
কাব্যে এই নির্দেশ অনুযায়ী প্রাচীর ভাঙ্গার অগ্রদৃত ৷ 

পারিশীনিত এবং বিশেষ করে আধুনিক ধারার কবিতায় শ্রমজীবী জনগণের 
সোভিয়েত বিপ্লব ও জগত্ব্যাগী অভ্যুত্থানকে প্রাধান্য দেবার জগ্যে কবি হিসেবেই 
উদয়ান্ত খাটতে হয়েছে মায়াকভাক্ষিকে । কারণ, কিতা লিখে যে ঞ্রু্পদী কাজ 
করেছেন, তার যাচাই হয়েছে তৎক্ষণাৎ । বিপ্লবী সৈনিক সমাবেশে, কারখানা ও 
যৌথখামারে -গণসমাবেশে নিত্য নতুন লেখা আবৃত্তি করতে হয়েছে! অসংখ্য 
[বৃত্তি ও বিভাগের অগাঁণত ধরণের শ্রমজীবী নরনারীর অভিজ্ঞতাকে কষ্টিপাথর 
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করে অসংখ্য কিতা লিখেছেন তিনি। চারণের মতো তাকে যেতে হয়েছে দূরে 
দুরাস্তে। এই সময়সাপেক্ষ ভ্রাম্যমানতার মধ্যে প্রত্যেকটা মুহুর্তে কি ঘটেছে তা 
লক্ষ্য করতে হয়েছে। তার ১৪ বছরের সোভিয়েত পর্বেই তিনি ফ্রান্সে, 
জার্মেনীতে, মোক্সিকোতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রগতিবাদীদের সঙ্গে সংযোগ 7 
স্থাপন করেছেন। কবিতার কাগজ বের করেছেন সোভিয়েত পর্বেও একাধিক। 
মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ১৯২০ সালে জনগণকে সর্বশেষ খবর জানানোর জন্মে 
সংবাদসংস্থায় যোগ দিয়েছিলেন । ওই সময়ে ৩ হাজার পোস্টার ও ৬ হাজার 
শিরোনাম লিখেছিলেন । এগুলো ছিল ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গ-বাণী। ১৯২৮ সালে 
সারা সোভিয়েত দেশে পরিভ্রমণ করার সময় কবিতার শ্রোতাদের কাছ থেকে 
২০ হাজার প্রশ্ন সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে একটা বই 
লেখার কথ! ভেবেছিলেন। 

অর্থাৎ, শ্রমজীবীদের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমজীবীর সমস্ত গুণ আয়ত্ত 
করেছিলেন। 

যখন চিন্তা করা যায়, “বেডবাগ' ও “বাথ হাউস’ নামের ছুটি পূর্ণাঙ্গ গদ্য নাটক 
লিখেছিলেন তিনি এই ১৪ বছরের মধ্যেই তখন তীর শ্রম-ময়তাকে উপলব্ধি 
করা যায় তীব্রভাবে । 

মায়াকভশ্বি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী চলচ্চিত্রেরও একজন 
নীতিনির্ধারর ও নির্মাতা । তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, চিত্রনাট্য 
লিখেছেন। বছরের পর বছর আইজেনস্টাইন ও অন্যান্য সাথীর পাশাপাশি 
কাজ করেছেন তিনি। 

সুতরাং বুঝতেই পারা যায়, কী বিশ্ময়কর ভার পারি ও জেদ এবং চেতনা 
এবং গতি ও ির্দিষ্টতা | 

এর মধ্যে সময় করে একটি আত্মজীবনী লিখে রেখে গিয়েছেন তানি গন্ধ 
কড়চার রীতিতে । 

একটি কড়চায় তিনি বলেছেন, একটি উপস্থাসকে তিনি মাথায় নিয়ে 
ঘুরেছেন, কিন্ত লিখে উঠতে পারেন নি। 

তার অবস্থাটা ছিল এই রকম । 

তার সাথী কব আসেয়েভ স্ৃতিকথায় লিখেছেন, মায়কভস্কি কোনো খসড়া 
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না করেই কবিতা [লিখতেন । কাটাকুটি কম থাকতো । প্রকৃতপক্ষে ভাবনাগুলোকে 
তান মাথায় করে নিয়ে ঘুরতেন এবং সেখানেই ঠিকঠাক করে নিতেন। এ 
ব্যাপারে ভাবনা চিন্তার তীব্রতা তীর একটি উক্তি দ্বারা অনুধাবনীয়। ম্যয়াকভস্কি 
একটি কবিতায় লিখেছেন, 

‘এক টন শব্দের ধাতু ছেকে আমি বার করে আনি একেকটা কথা” । 

মায়াকভস্কি ১৯২০ সনে “পুশকিনের প্রতি” কবিতায় লেখেন, “আমার লঘু ' 
মস্তিকে হাজার টনের ভার চাপানো রয়েছে” 

এই সমস্ত কিছুকে নিয়েই অবশ্য মায়াকভস্কি সমাজতান্ত্রক বাস্তবতার ফুপদী 
কবি। ১ ৃ 

তিনি শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন সারা সোভিয়েত 
দেশে এবং সীমান্ত ছাড়িয়ে । 

ইহা” কাব্যে মায়াকভক্ষ্ি কাবতা লেখার প্রক্রিয়াকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ 
করার সঙ্গে তুলনা করেছেন । 

কবির মস্তি থেকে কবিতার উৎপাদন যেন যন্ত্র থেকে একটা সুন্দর কিছু 
বেরিয়ে আসার শ্রমসাধ্য প্রাক্রয়া। কমিউনিজমের আদর্শে নিয়োজিত শ্রামজীবী- 


* দের সঙ্গে মায়াকভাঁক্কর একাত্মতার দৃষ্টান্ত নিয়োক্ত ছুটি অনুচ্ছেদ £ 


(ক) 

অরমজীবীরা 

কমিউনিজমে আনে 

পাতাল থেকে খনি থেকে 

কাস্তে থেকে কারখানা থেকে । 
আমি কমিউনিজমে 

নিজেকে নিক্ষেপ করেছি 

কবিতার উচু চূড়া থেকে। 
কারণ এছাড়া আমার জন্যে 

কোনো প্রেম নেই 1 

(ঘরে ফেরার পথে__১৯২৫ ) 


(খ) 
আমি যে কবি আমার 
বজনাদী শক্তি সমস্তই এ 
সপেছি তোমাকে হে | 
আমার শ্রেণী 
৩ তুমি ন্যায়যুদ্ধে ব্রতী । 
'শ্রমিকশ্রেণী” কথাটাকে কাব্যে ব্যবহারে 
বড়ই বেয়া মনে করে তারা 
যারা কমিউনিজম কথাটা শুনলেই 
আঁতকে ওঠে । 


এ সঙ্গীতে মৃত জেগে উঠে 
অবতীর্ণ হতে পারে সংগ্রামে । 
( লেনিন__ )১৯২৪ 
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মায়াকভস্কি যে কামউীনিজ্তমের আদর্শে তার কবিতার ধারাকে কিভাবে 
উৎসারিত করেছিলেন, তার প্রকাশ শ্রমজীবী জনগণের মৃক্তিসংগ্রামের দিশারি 
লাল পতাকার ব্যবহারে । 

প্রেক্ষাপটটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ঝড়ের গতিতে অগ্রসর সোভিয়েত 
বিপ্লব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্মকাণ্ডে বহুজাতিক শ্রমজীবী জনগণকে 
সমমর্ধাদা দিয়ে একত্রিত করেছে, এগিয়ে নিয়ে এসেছে লাল পতাকা। 
শ্রীমক-কৃষকের রাষ্ট্রক্ষমতার বার্ণল ঘোষণা । চেতনার তটড়িৎশিথা । সারা 
. বিশ্বের মেহনতী মান্কুরের ভ্রাতৃত্বের শপথ-ছাতি। 

এই লাল পতাকার মধ্যেই তাই পাওয়া যাবে সমাজতান্ত্রিক বাণ্তবতার ধ্রুপদী . 
উপার্দানকেও । টি ও | 


১২২ 


দৃষ্টান্ত নিয়োক্ত অমুচ্ছেদগুলি £ 
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7) 


ঈগলের চোখ কি কখনো ঝাপসা হয়? 


আমরা কি মান্ধাতার আমলের দিকে ফিরে তাকাতে পারি? 


বুক টান করো, কাধ সোজা করো 
আকাশে আকাশে আটকে দাও 
হিল্লোলিত লাল পতাকাগুলোকে। 
প্রশ্নই ওঠে না ডানে যাবার । 
বাম! 
বাম। 
বাম! 

(লেফট, ১৯১৮) 
চিরকাল মনে আমাদের থাকছে 
লাল পতাকা 
আনেভ] আঙারের মতো 
জ্বলন্ত । 

ৃ্‌ (সেভের্দেসভেস্ক ) 

এগিয়ে চলো । এ সম্মুখে লাল পতাকা । 
ঘরকুণোর পঙ্কশয্য। ছেড়ে বার হও । 
আমাকে বার চারেক ধররে বাধক্যের জুজুঃ 
তবে ফিরিয়ে আনবে! যৌবনকে প্রতিবারই 
শেষটায় কবর নাগাল পেতে পারে আমার ৷ 
তখন যেখানে মরিনা কেন 
গান গেয়েই মরবে! ৷ 
যে আঘাটাভেই ঢলে পড়ি না কেন, 
নিশ্চিত জানি, 
যারা শুয়ে আছে লাল পতাকার তলয়ি 


আমি তাদের একজন হবার যোগ্য । 
(ইহা--১৯২২-২৩) 


এই প্রয়োগ যে মায়াকভক্ষির কবিতা-রীত্তিহেও একটা বৈশিষ্ট্য, তার 


১২৩ 


 অশ্রীস্ত শ্রম অনশন অনাহার । 
( উচ্চকণ্ঠে ১৯৩০) 
৫ 
লাল পতাকার এই ব্যবহার থেকে একটি সিদ্ধান্তে যেতে চাই । 
মায়াকতস্কি যে কবিতাতে শরমজীবীর-প্রাধান্য প্রকাশের জম্যে দ্বার্থহীন অবস্থান 
নিয়েছিলেন, লাল পতাকার উপরোক্ত ব্যবহারগুণিল তার স্মারক! . 
এই সূত্রেই মূৰ্ত প্রতীক নিয়ে কাজ করার বহুকালের . কাব্যিক সংকোচকে « 
ভাঙ্গবার জন্যেও এই লালপতাকার ব্যবহার লক্ষণীয় । 
আধুনিক কবিতার বিমূর্ত প্রতীক এবং স্বপ্রমলের রীতির ' ব্যবহার করেননি 
মায়াকভস্কি। মূর্ত রূপকল্প ও প্রতীককে নানাকৌপিকভায় প্রয়োগ করাই তার 
বৈশিষ্ট্য । লাল পতাকার প্রতীক ব্যবহারেও এই বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। 
উপরস্ত মায়াকভাস্কি কখনও তার রূপকল্প ও প্রতীকের কৌণিক প্রয়োগের পুনরাবৃত্তি 
করেননি । তার মূর্ত রূপকল্প ও প্রতীক'এইজন্যে অসংখ্য। মায়াকভস্কি মহাজীবনের 
কবি । শ্রমজীবীদের বিপ্লব সোভিয়েত দেশে একটা বহুকালের জনগণের ঈশ্সিতকে 
বাস্তবে রূপ দিয়েছে এবং সারা বিশ্বেই তা করতে যাচ্ছে_-এই প্রক্রিয়াটি তার 
কবিমানসে উদঘাটিত হয়েছিল। দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও, যে অজত্র বিচিত্র 
অনন্য রাপ উন্মোচিত হচ্ছিল ত্যকে মনের পটে কুপিয়ে উঠতে পারছিলেন না 
ষেন। কিন্ত যে অসংখ্য মূর্ত রূপকল্প তার ৮০০ সেগুলিকে 


- জীমাহীনভাবে সজাগ থেকে থেকেই ধরেছেন। 
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এত অজশ্রতার দরুন তার মূর্ত রূপকল্পগুলিও ছুর্বোধ্য হয়েছে প্রধানত ছুটো 
কারণে । প্রথমত, অভিজ্ঞতার এত বেশি কৌণিক বাস্তব আলেখ্যের খেই রাখতে 
পারেন নি তার সমসামায়করা সকলে ৷ দ্বিতীয়ত, বিশাল ও বিচিত্র ও বহমান 
অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখার জন্যে তিনি সংক্ষিপ্ত বাকরীতি প্ররোগ করেছেন। 

কিন্ত সংক্ষিপ্ত এবং দ্ধ বাকরীতি সত্তেও মায়াকভস্কি তার প্রত্যেকটি 
কবিতাকেই শ্রমজীবী জনগণের কাছে হাজির করে যাচাই করে নিয়েছেন তার সভ্য 
ও সৌন্দর্যকে | | 

লেনিনের অনুসারী মায়াকভস্কি সাংস্কতিক বিপ্লবের মূলস্থত্র_‘জনগণের জন্যে 
সংস্কৃত’কে আকড়ে ধরেছিলেন। ভাই মদ এক ধরনের চেরার! মায়ার 
নিজেকে আশ্বস্ত করেছেন। 

মায়াকভাস্কির একটি নিশ্চয়তা, মেহনতী নরনারী যে বিশাল অভিজ্ঞতার মধ্যে 
দিয়ে নতুন মানবতার আচ নিয়ে গড়ে উঠেছে, তিনি সেখান থেকেই মানবমানবী 
ও উপকরণ নিয়েছেন। এমনকি কিন্ত,ত কিমাবার কিংবা ভোজবাজী ধরনের 
কাণ্ডকারখানাও যখন নিয়েছেন তখন, নিশ্চয় জেনেছেন, শ্রমজীবীরা ব্যাপার 
গুলোকে তার চেয়ে বেশি ভাল জানেন। 

শ্রমঙ্জাবী জনগণও তাকে আশ্বস্ত করেছেন। তারা যেটা বুঝতে পারেন নি, 
সেটা হাকডাক করে বুঝে নিয়েছেন। . 

মন্ত্রমুঞ্ধের মতো কবিতা শুনেছেন লালফৌজের সৈনিকরা, কলকারখানার 
শ্রমিক নরনারী, যুব সমাজ, এবং কৃষকরাও। 

আরও একটি কারণ ছিল দুরহ কাব্যের এই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আদরের । 
মায়াকভাস্কি শতকরা শতভাগ বিদঞ্ধ কবিতাতে লোককাব্য ব৷ রূপকথার রীতি 


কাজে লাগাতেন। 


১৯২৭ টিটি সন পালন করার সময় 
মায়াকতাস্ষি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তীর কাজের ভিত্তিটা কোথায় 
কিংবদন্তী নয়, 
মহাকাব্য নয়, 


পুরাণ নয়, 
সবই নি£শেষিত ৷ 


ডানা মেলে উড়ে চলো, 
হে কবিতা 
টেলিগ্রাম-কায়া 
| কাজে লেগে যাও, নত হয়ে 
তৃষ্ণায় চৌচির ঠোটে 
, পিপাসা মিটাও সেই নদী থেকে 
যার নাম বাস্তব ঘটনা । 
(উত্তম ) 
এই বাস্তব ঘটনার যারা কাজের কাজ াদের জয়গানে মন্দ্রিত করেছেন ভিনি 


" ভার কাব্যকে। একটা দৃষ্টান্ত একই সঙ্গে ভারি ও কোমল। 


কাঁবতার নাম 'কুজনেত্‌সকস্ত্রয় ও তার নির্মাতাদের কাহিনী’ । 
শিরোনামায় একটি গন্ধ মুখবন্ধ £ | 
{এখানে ১০ লক্ষ ওয়াগন গৃহনির্মাণের জন্য জিনিসপত্র পাঠানো হবে| 


একটা বিরাট ইস্পাতের কারখানা, বিশাল কয়েকটা কয়লা খানি এবং লক্ষ লক্ষ 
লোক থাকার জন্যে এক নগরী তৈরি হবে পাঁচ বছরের মধ্যে 


মুল কবিতাটির আংশিক তর্জমা £ 
গিনি RRO TNO 
ঝরঝর বৃষ্টি বুকচাপা । 
কয়েকজন শ্রমিক বিছানা পেতেছে 
একটা রদ্ধি ছ্যাকরা গাড়ির তলায় । 
এ শ্রমিকেরা ফিসফাস করছে 
পরস্পর, 
গড়ে উঠবেই একটা বাগানে নগরী এখানে 
চার বছরেই পারা যাবে! 


দড়ির মতো মোটা মোটা ধারার বৃষ্টি 
একেকটা যেন চাবুকের ঘা । 
সিশার মতো ভারী রাত কালির মতো অন্ধকার । 


পরনের জামা কাদায় কাদাময় শ্রমিকদের ৷ 
মশাল জ্বলছে মিটিমিটি মিটিমিটি 
ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে জাম-ফলের মতো নীল শ্রমিকদের ঠোঁটগুলো। 
তবু ফিসফিস ফিসফিস 

. এখানেই তৈরি হবে 
বাগীন-নগরী ।” 
কণ্ঠন্বর উচ্চকিত হয় ক্রমে 
বৃষ্টি আর মেঘের তর্জন চাপা পড়ে। 
বাগান নগরী তৈরী হবেই 
কারণ গড়বে এমন সব লোক যারা আমার 
চোখের সামনে এ 
সোভিয়েত রুশে 1” 


রি 
-4 উপরোক্ত অগশিত বাস্তব ঘটনাকে ঝাড়াই বাছাই করে কবিতায় চালবার 
ব্যাপারটাকে মায়াকভস্ষি আয়ত্তে রাখতে পেরেছিলেন বলে তার এমন লেখা প্রায় 
পাওয়াই যাবেনা যা ভার ভাষাতেই তার 'কাবিচিত্তের চুম্বকাক্ষেত্র' থেকে বেরিয়ে 
যেতে পেরেছে । 4 5 
ভাব-প্রবশতা বেশ কিছু পরিমাণে ভার মধ্যে না থাকলে বিপ্লবের বিশাল 
ভাবপ্রবাহে শারক হতে পারতেন কি? তিন ছিলেন একটা ‘সৃন্ম তারের 
বাজনা’ । বিপ্লবের আগে মায়াকভাস্কর কবিচিত্তে ভাবের ঘোর খুব বেশি ছিল 
বিদ্রোহের বস্তুগত অবলম্বন না থাকায়। কিন্ত এই ভাবপ্রবণতাকে তিনি সংহত 
করতে পেরেছিলেন বিপ্রবের সঙ্গে সঙ্গেই । 
কোন কাজের মধ্যে গতানুগতিকতা ও হুকুমনাবশী তার কাছে ছিল সমাজ 
তান্তরক বিপ্লবের বিরোধী, কামিউনিজমের আদর্শের বিরুদ্ধে । আত্মসমালোচনা 
, ছিল তার কাছে অপরিহার্য । সোভিয়েত সমাজভাবস্রক ব্যবস্থার কর্মকাণ্ডের 
সঙ্গে তিনি নিজেকে এমনভাবে জাঁড়য়েছিলেন যে. একটু উনিশ-বিশ দেখলে 
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চীৎকার করে উঠতেন। এই শ্মত্রে তিনি এমন সব ব্যঙ্গ কবিতা! লিখেছেন, 
যেগুলি সাংঘাতিক রকমের আক্রমণাত্মক । কতাব্যক্তিদের কাগুজে জল্পনাকল্পনাকে 
তান সুযোগ পেলেই ঠকতেন | কর্তৃত্বাবলাসীদের একান্তভাবে হাস্তাস্পদ করে 
লেখা কবিতা যখন তিনি জনসমাবেশে রসিয়ে রসিয়ে প্রত্যেকটা শব্দের উপর 
জোর দিয়ে পড়তেন, তখন তিনি এবং শ্রমজীবী শ্রোতৃবৃন্দ তা" তারিয়ে উপভোগ 
করতেন । এ ব্যাপারটাতেও মায়াকভ্‌ক্ষিকাব্যে কোন বিচ্যুত্তির প্রশ্নের উদ্রেক 
হয়নি ৷ কারণ বিপ্লবই একমাত্র বিচার্য বিষয় থেকেছে । বিভিন্ন সংস্থার ভার- 
প্রাপ্তের৷ একই সঙ্গে গোটাকয়েক সম্মেলনে ব্যস্ত থাকায় সংস্থার কাছ থেকে কাজ 
ন! পেয়ে যে রাগ ঝেড়েছেন মায়াকভস্কি তার “সম্মেলন সংঘটিত, কবিতায়, ভাতে 
তিনি দেখিয়েছেন ভারপ্রাপ্তদের ধড় একটা সম্মেলনে, মাথা আরেক সম্মেলনে । 
আসল কাজের সঙ্গে দেখা নেই, কাগজে কাগজে সয়লাব-_এই প্রবণতাটাকে কঠোর 
ব্যঙ্গ দ্বারা ঠুকেছেন কাব তাঁর “কাগুজে কবিতায় । শ্রমজীবীদের বিপ্লবের অস্থির 
অশান্ত সন্তান মায়াকভস্কি এখানে আপসহীন । বেশ কিছু ভোগবাদী কতা- 
ব্যক্তি এতে রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্ত মায়াকভস্কি ুক্ষেপ করতেন না। তিনি 
আল্দেদের কোপানলে পড়োছিলেন। তবে বিপ্লব প্রসািতই হয়ে চলোছিল। 
কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রামিকশ্রেণী এবং কৃষকেরা এবং বিশেষ করে তরুণ বুদ্ধিজীবীরা ৮ 
তাকে বলতে গেলে ‘রাংক চেক’ দিয়েছিল। এ ব্যপারে তিনি পেয়েছিলেন 
লেনিনের সম্মতি । : 

এখানে মূল কথাটা এইযে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং কমিউনিজমের আদর্শ 
জনগণের যৌথ ও ব্যক্তির মুক্তির সংঘটক হিসেবে বাস্তব ঘটনারূপে মায়াকভাস্কি ও 
কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণকে উদ্ধদ্ধ করেছে । 

এই বৈপ্লবিক সম্মতির আবহেই মায়াকভস্ষির লেখার তাগিদ দশটা সাংগঠনিক 
কাজের মধ্যেও থেকেছে দ্বিধাহীন। দীর্ঘ কবিতা দাবী করেছে একেকটা বিষয়ে 
দীর্ঘ একাগ্রতা এবং দারুণ পরিশ্রম ৷ মায়াকতক্কি এ দাবী সিটিয়েছেন। 

মহাকাব্য লেখার দীর্ধকালের রেওয়াজে সায় না দিলেও মহাকাব্যিক বড় 
কবিতাও তাকে লিখতে হয়েছে সোভিয়েত বিপ্রবের বিশালতা এবং তার মধ্যেকার 
অসংখ্য শুম্্ কাজগুলোকে ভাষা দেবার উদ্দেশ্যে । লিখেছেন তিনি কাব্য নাট্য : 
“মস্ট্রি বুফে’, কাব্যনাট্য ‘১৫০০০৪০০০!’ শিখেছেন আধুনিক মহাকাব্য “লেনিন, ৷ 


১২৮. 


উত্তম” নামে দীর্ঘ কবিতা ও ষেটিকে লুনাচারস্ফি বলেছিলেন, “এ কবিতা কাসার 
ধাতুতে অক্টোবর বিপ্লবের ভাস্কর্য ৷ লিখেছেন তিনি “ইহা অর্থাৎ “প্রেম 
. বষয়ক ৷’ এই সব কবিতাই এমন একেকটি মৃল্যবোধে আশ্রিত, যাদের প্রত্যেকটি 
"বশ শতকের ঘটনাবলীতে উন্মোচিত হয়ে চলেছে, এবং এই কারণেও মায়াকভস্ষি 
ভাবী কালেরও কবি হয়ে রয়েছেন । 
১৯১৮-সালে লেখা ‘সিস্ট্রি বুফে’ অক্টোবর বিপ্লবের জয়ের সংগ্রামী উল্লাস- 

কাব্য । রূপকের ছাচে ঢালা । মেহনতী মানুষ আজ স্বর্গ মর্ত নরক বা 'ত্রভুবন 
জয়ী । মেহনত মানুষেরা দুঃখের অধ্যায়গুঁলকে ছিড়ে ফেলে দিয়েছে । এই 
মর্তভূমি পৃথিবী গ্রহ নতুন জগতের কর্মভাঁম হিসেবে নির্বাচিত । সারা পৃথিবীর 
বুর্তোয়াদের বা পরাগাছা পরশ্রমভোগী [িলাসব্যসন-ভোগকারীদের উৎখাত করে, 
নরকে পাঠিয়ে ধুলোমাটি কাঁলঝুলি মাথা অপরিছন শ্রমজীবীরা, খাদ্য বস্তু যন্ত্রের 
উৎপাদকরা দখল নিয়েছে পৃথিবীর । শেষ দৃশ্যের একটি চুম্বক লক্ষণীয় ; বুর্জোয়ারা 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে পৃথিবীর যে ক্ষত করেছে, মেহনতী মানুষেরা পৃথিবীর দখল 
নিয়ে সেগুলোকে মেরামত করে নিয়ে পত্তন করেছে মানুষের বহু প্রতীক্ষিত 
"সাম্যের । | | 
-/ পর্দা উঠতেই দেখা যায়, কারখানা ও আবাসগৃহগুলো আকাশ ছোয়া । 
রেলগাড়ি, ট্রাম, মোটরগা়ি রংধহ গায়ে জড়িয়ে দাড়িয়ে আছে। নগরীর 
মাঝখানে উদ্ঠান, তাতে তারা, চাদ আর সুর্যের আলোকমালা। নানারকমের 
পণ্যের ‘হাতুড়ি ও কান্তের’ নেতৃত্বে মঞ্চে প্রবেশ | তাঁদের হাতে উৎসবের রুটি 
আর হুন! ভিড় করে জোটপাঁকিয়ে_র্দাডিয়ে আছে একধারে-_ একদল 
অপরিচ্ছন্ন মানুষ । 3 

অপরিরচ্ছন্নরা_-আহা আহা আহারে 

তৈজ্ঞসপত্রঁ_ হা হা হা হা হারে। . 

চাষী_ তোমরা কারা ? কাদের তোমরা ? 

তৈজ্রসপত্র-কাদের আবার ? 

চাষী_ তোমাদের আঁধকারীর নাম কি? 
. তৈজসপত্র--আমাদের কোন অধিকারী নেই। 
E আমরা সবাই প্রতিনিখি। 


৯২৯ 


১৩০ 


হাতুড়ি ও কাস্তে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। 

এরা আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতীক । 

যন্ত্রদের প্রবেশ £ | 

যন্ত্রের £ আমাদের দোষ ভুলে যাও শ্রমজীবীরা | 
তোমাদেরই হাতে আমরা গড়া 
তোমরাই জোড়া দিয়েছ. রর 
তোমরাই শক্ত পোক্ত করেছ ৪. 

কিন্ত বুর্জোয়ারা আমাদের জবর দখল করেছিল । 
ওদের হুকুমে তোমাদের খাটাতাম । 

ছিড়ৃতাম খুড়তাম । 

এবার এ চবিওয়ালারা খতম। 

এখন আমরা স্বাধীন । 

এখন আমরা তোমাদের 
তোমাদের জন্যে কাজ করবো । 

তৈজসপত্র আমাদের তোমরা নাও, শ্রমজীবীরা ৷ 
খাগেরা__ পরগাছা আল্সেদের শেষ করেছ তোমর!। - 
রুটি এখন স্বাধীন এবং মিঠে দুই-ই ৷ 

এতাদন যা চোখে দেখেছ অথচ ন! পেয়ে দাতে দাত ঘষেছ, 
সবই তোমাদের শ্রমজীবীরা, ধরো, খাও। - 
অপারিচ্ছন্ন অরমজীবীর! এগিয়ে এসে মাঝখানে দাড়ায় । 
চাষী--মাটি, 

এই মাটি 

আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি | 
ঘরামি-_আসি একটা করাত নেবো । 
এতকাল বেকার থেকে থেকে 

আমার হাত দুটো ঢিলে হয়ে গিয়েছে । - 

অথচ আমার এখনও যৌবন, দেখো । 

করাত- আমাকে নাও তুমি । 


সেলাইজীবীনী- আমার দরকার একটা শ্চের। আমার 

হাতটা নিশ.পিশ, করছে। 

শ্চ-__ আমাকে নাও । 

ছুতোর- আমার দরকার একটা হাতুড়ির । 

হাতু্ডি__নাও আমাকে ৷ 

অপরিচ্ছন্নরা, তৈজসপত্রেরা, যন্ত্রের, খাঘ্ভেরা একটা 

বৃত্ত রচনা করে উদ্যানে । 

সমবেত ঘোষণা! £ ওটা কি আকাশ না ক্যালিকোর ছিট কাপড় ? 

এ চিট কাপড় যখন আমরা বানিয়েছি 

তখন কোন্‌ দরজাটা আমাদের জন্যে হাট করে খোলা না থাকবে ? 

আমরা পুথিবীদের স্থপতি 

আমরা গ্রহদের রূপকার | 

আমরা স্রষ্টা সমস্ত আশ্চর্যের ৷ 

বিদুৎশক্তি দিয়ে আকাশ থেকে ঝেটিয়ে ফেলে দেব মেঘ। 

আমরা নদীগুলোকে ভরে দেব মধুতে | 

খোঁড়ো। চাং তোলো । সেলাই করো। 

ছেঁদ! করো, ইত্যান্দি ইত্যাদি । 
অপর্রিচ্ছন্নদের গান £ 

রূপকথা আজ সত্য হলে! । 

বিশ্বকে আমরা মিঙ্গিয়েছি কমিউনে 

শ্রমজীবী মানুষের মালায় 

সমস্ত দেশ জড়ানো 1 


এই কাব্যনাট্যকে সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চের প্রথম নাটক বলেও অভিহিত কর! 
হয়েছে। সোভিয়েত নাট্য পাঁরচালক মেয়ারহোল্ড এই কাব্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেন। 
শোস্টাকোভিচ এর সুর সংযোজনা করেন। এঁরা সারা বিশ্বে দিকপাল হিসেবে 


১৯২১ ‘সালে এই কাব্যনাট্যের জার্সেন ভাষ্য মক্কোতে কমিউনিস্ট 


আন্তর্জাতকের তৃতীয় কংগ্রেসের, প্রাঁতানাধদের সামনে উপস্থিত করা হয়। 


১০১ 


শী 


কয়েকটি কারখানাতেও এই কাব্য নাট্যের অনুষ্ঠান হয়। অর্থাৎ এর মধ্যে থাকে 
কবিতা, শিল্পী ও তাত্বিক এবং খেটে খাওয়া নরনারীর সহযোগিতা । 
'মার্কসীয় বিশ্বদর্শনের মূল কথা যে বিশ্বের রূপান্তর ঘটানো, তার ভিত্তি স্থাপিত 


হয় অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবীরা যাতে সারা বিশ্বকে তাদের 


ধ্যানধারণায় পরিফার রাখতে পারেন, তারও পথ করে দেয় এই অক্টোবর বিপ্লব | 
 মায়াকভসৃকি এই বিশাল দার্শীনক . প্রেক্ষাপটকে প্রত্যেকটি শ্রমজীবী মানুষের 


অভিজ্ঞতার আওতায় স্থাপন করে ‘সিসট্রি বুফণ [লিখেছেন । অলৌিকতাকে 


প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে নি। কারণ মানুষ জয় করেছে ত্রিভুবনকে । এতে 
রয়েছে বিজ্ঞানের বাহাছতি আর শ্রমজীবী মানুষের কেরামাত। এই কাব্য নাটোর 
অনুষ্ঠানে আছে সার্কাসের হাঁস উল্লাস ও উল্ল'্ষন আর ভাড়ের খেলা ৷ শারীরিক 
বিস্ময়কর কসরত মেহনতী মানুষের পপ্রয়। কারণ তারাই এটাতে পারদর্শী । 
এখানে স্মরণ কর! যেতে পারে, গ্রীক পুরাণের মহাশ্তিধর হারকিউালিসকে গোক্কি 
প্রথম শ্রমবীর বলেছেন। এই সব কিছু নিয়ে এদের ছাপিয়ে রয়েছে 
কবিতার বাণী। সোভিয়েত বিপ্রবের দর্শন ৷ জ্বালানির মতো একই সঙ্গে বিশাল 
যন্্রচালক এবং ঘরোয়া উন্নুনের উত্তাপ ৷ 


‘মিন্ট্রিবুফে’ লেখা এবং তার মঞ্চায়ন হতে না হতেই মায়াকভক্কি ১৯১৯-২০ 
সালে লেখেন ১৫০,*০০,০০০ কাব্যনাট্য। সাআাজ্যবাদীরা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে এবং 
অবরোধ ও হামলা করে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার যে প্রয়াস করেছিল 
তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়েছিলেন সোভিয়েত জনগণ। এটাও 
ছিল জনগণের এক বিরাট অভ্যুত্থান। কাঁব এই বিশাল অভ্যুখানকে ভাষা 
দিয়েছিলেন ১৫,০০০.০০০ কাব্যনাট্যে । ' | 

এই ১৫ কোটি নাম দেয়া থেকে শুরু করে এর বাক্‌-পদ্ধতি অভিনব এদিক 
দিয়ে যে, কাব যেন শুধু গণবাণীর উৎসমুখ খুলে দিয়েই গা হাত পা ঝেড়ে 
বসে থাকতে পেরেছেন। ভাষা আধুনিকতম, এইজ্রন্যে একে লোককাব্যও বলা 
যায় না। অসাধারণ পরিশ্রম করে মায়াকভস্কি লিখেছেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র 
অহংকার নেই, কারণ, যে জনগণ বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং সাআজ্যবাদী চক্রকে 


শশী 


ভাড়িয়েছে, তাদের কথারই তো তিনি শুধু লিপিকার। ১৫ কোটি এক ধরনের . 


‘অটোমেটিক’ লেখা, যা বেরিয়ে এসেছে বিপ্লবী জনগণের সংস্পর্শে । 


১৩২, 


মী 


এইজন্যেই প্রথমে নাম দেননি নিজের । অপেক্ষা করেছেন, অন্যেরা কাব্য- 
নাট্যটিকে প্রসারিত করুক। কেউ এ ব্যাপারে এগিয়ে না আসায় এবং কে 
শিখেছে তা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় পরে মায়াকভাক্কি নিজের নামে 
১৫০,০০০,০০০ কাব্য নাট্য প্রকাশ করেন। এই ঘটনাটা তিন তার সংক্ষিপ্ত 
আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেন ১৯২৯ সালে। 
এই কাব্যের ছুটি অনুচ্ছেদ লক্ষণীয় £ 
(১) ১৫০,০০০,০০০ কথা বলছে 
আমার ছুটি ঠোটে” . ক 
(২) "আমি যেন মানবসমাজের নববসস্ত 
শ্রমের এবং সংগ্রামের ব্যৃহসজ্জায় ভূমিষ্ঠ হয়েছি 
আমার সমাজের গান গাইছি আমি 
গাইছি আমার এ মাতৃভূমির গান !' 
এরপরে মায়াকভস্কি একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন ‘ইহা!’ নাম দিয়ে। প্রেমকে 
বিপ্লবের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এভাবে প্রেমকে উন্দীপিত করার 
যুক্তি দেখান। এই কবিতায় লাল পতাকার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি, তবে 
ঘররোমকের অস্ত জগৎ বর্ণনার মঞ্চ। | 
১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর পরই মায়াকভাক্ষির শোকগাথা আবার বিশ্ব 
ব্যাপী বিশাল পটভূমিতে লেখা ৷ স্থান এবং কাল উভয় দিক দিয়েই । সময়ের 
দিক দিয়ে ছুশ বছরে এবং স্থানের দিক দিয়ে সমগ্রবিশ্বে লেনিনের জীবনতরঙ্গের 
অভ্যুদয় ৷ কার্লমার্কদ এখানে লেনিনের বড় ভাই । বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েততের 
শ্রেণীসংগ্রামের দুশ’ বছরের প্রধান প্রধান লড়াইগুলে! একসঙ্গে ও এমন মেজাজে 
বল! হয়েছে যে মনে হয় শ্রমজীবীরা আলাপ করছেন ঘরোয়া ভাবে। মানবতা 
ও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শক্ত সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা স্বার্থান্ধ যুদ্ধ ও ধ্বংস নিয়ে 
আসে স্বদেশে ও উপনিবেশিক দেশগুলিতে । তার বিরুদ্ধে লেনিন সংহত করেন 
সমস্ত নিপীড়িত জাতিকে ও সমস্ত নিপীড়িত মেহনতী মানুষকে এবং সোভিয়েত 
অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শ্রামক-কৃষক রাষ্ট্র স্থাপন করেন। বীর লেনিন ও 
বীর শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্র কৃষক এবং এবং কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘটনার 
ক 


১৩৬ 


শান্তি ৯ 


লেনিনের জীবন এমন ভাবে বলা হয়েছে যে, তত্ব আছে পুরোপুরি, উম্মাদনাও 
আছে। মার্কসীয় তত্বে খুঁত নেই, ঘটনার শিশিলতা নেই! তবে মূলত চরিত্র 
কার্য। এবং এই জন্যই বলা যায়, লেনিন আধুনিক মহাকাব্য । ০০০০ 
একেবারেই মহাকাব্যিক রীতিতে বলা, 
মানুষ 
সাগর পাঁ়ির নৌকা যেন, যাঁদও ডাঙ্গায় । 
জীবনের 
টান। হেঁচড়ায় হরেক রকমের জণ্রাল 
পাথুরে সাগর থেকে খসে খসে 
আমাদের নৌকার গায়ে লেপটে যায়, তারপরে 
ঝড়ের উন্মত্ত ফোনলত! কাটিয়ে উঠতেই 
রোদে পিঠ রেখে কিছুক্ষণ বসে 
আঁঠালে শেওলা আর পিছল মাছের আশ 
নৌকার গা থেকে। | 
নৌকার গায়ের মত আমারও আষ্ঠে পৃষ্ঠে জঙ্গাল k 
: তাকেও নিংড়ে ফেলে দিয়ে বিপ্লবকে সাথে নিয়ে ' 
iE সাগরে দিয়েছি তুলে পাল আমি 
} হয়েছি অনুসারী লেনিনের। 
1 জারি Se 
(১) একজন ব্যক্তির দৌড়ে কতদূর ? 
কারও উপকার আসে না সংসারে । 
_ একজন ব্যক্তি, 
যত বড়ই হোক .- 
চিত তর 
পারে না 
উচু বাড়ি ভোলা তো দূরের কথা । 


মর 


সংযুক্ত | 
এবং একসঙ্গে একই কাজে ব্রতী । 


আমাদের পথে ঠিকরাখে । 
শিরদাড়া 
সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর, 


কে বলবে | 
জননী ইতিহাসে 
কে বেশি আদ্‌ত ? 


(২) যখন শ্রমিকেরা পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়েও 
তাদের বিপ্লবী পথে 
প্রথম পদক্ষেপ করেছিল 
দৃঢ়চিত্তে 
তখন বিশাল . 
প্রজ্জলস্ত চুল্লিতে 
মার্কস তীর মন ও হৃদয়কে ঝালিয়ে ছিলেন । 
মার্কস যেন প্রত্যেকটা কারখানায় 
কাজের পালায় হাড়ভাঙ্গা খাটনি খেটে ' 
হাতে তেলকা লি মেখে, প্রত্যেকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেছেন, 


১৩৫ 


তাই বাড়তি মূল্যগ্রাসী পু'জিপতি তক্ষরেরা 
বমাল ধরা পড়ে গেছে তার হাতে । 


(৩) ০ 
পতাকা নিয়ে কিংবা 
পতাকা ছাড়াও ওরা এসেছে 
যেন সমস্ত রুশিয়া 
আবার যাযাবর হয়ে'গেছে কিছুকালের জন্যে । 
৪ 


2. কে) বরখাস্তের নোটিশ 


খান্তের দোকানে জানালার ধার দিয়ে 
বেকারের] চলে যায় তাকিয়ে তাকিয়ে 
পেট গিয়ে পিঠে ঠেকেছে! 
ডাক তাই এলো! কুঁড়েঘর আর বস্তি থেকে, 
শিশুদের কাম্নাকে ছাপিয়ে, 
“এসো, কে বাঁচাবে 
এসো অন্যায়ের প্রতিকার করবে যে, 
এসো আমরাও ' 

সংগ্রামে নামবো, 

এবং যেখানে বলবে যেতে যাবো 

| _ সেখানেই । 


টি নাত কি বলছে, তার পিঠে 
চাবুকের কত মার, বলছে ভুট্টা আর কলার বাগিচা থেকে, 
“ওগো নীল, আমাদের নীল নদী, 

একটা দিনকে করে দাও 

কুমিরের ঝাপটা কিংবা 

আমার রক্তের'মতো- অগ্নঃৎপাত। 


সে আগুনে সাদাকালো ছু রং'এরই বেশি-ভুঁড়োগুলো৷ 
ঝলসে চৌচির হয়ে ফেটে যাক! 
আমার দেহের রক্ত দেয়া যেন ব্যর্থ না হয়। ~ 
এসো তুমি আমাদের সস্তৃতিদের জন্যেও | 
হে সূর্যযুখ । হানো বিচার, আমাদের 
সহায়তা করো ৷” 


উপরোক্ত দৃষ্টাস্তগুলো ছ'শ বছরের ঘটনার চুম্বক ৷ 
‘লেনিন’ কাব্যের পরেই মায়াকতাঁস্ক দীর্ঘতম কাবিতা লেখেন ‘উত্তম’ । 

_ অক্টোবর বিপ্লবের দশম বাধিকী উদ্যাপনের জন্যে লেখা এ কাঁবতার মূল 
সুরটি হচ্ছে, বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে-সোভিয়েত জনগণকে দেয়ালে 
পিঠ রেখে যে কার্যক্রম নিতে হচ্ছিল কয়েক বছর, তা সফল হয়েছে। সমাজ- 
তাস্ত্িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থ। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার যুগে প্রবেশ করেছে। সার! 


দেশে বিশাল সমাজভাখ্রিক নির্মাণের সাড়া, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে । 
মায়াকভক্ষি তাই লিখলেন £ “উত্তম? 


জনগণের উন্দেশ্যে লিখলেন--«আ নন্দের ধারা উপচে উপচে পড়ছে। 
এসো তোমাদের বালতি নিয়ে ভরে ভরে নিয়ে যাও” । 


আরো ছুটি অনুচ্ছেদ থেকে কবিতার্টির গঠন ও মেজাজ এবং উত্তরণ বুঝতে 
পারা যবে £ 


(ক) বই-এর দোকানগুলো 
সত,পীকৃত বই-এ বোঝাই ) 
আমার নামও আছে 

কবিতার গ্রন্থ তালিকায় ৷ 
ব্যাপারটা খুব মজাদার, 

গর্বেরও, তাই নয় কি? 

আমার মুখে মিষ্টি হাসি । 


এ যে ওখানে 
আমার দেশের কাজে 
আমার ছোট একটুকরো! কাজ ।” 


(২) ভস্‌ 


চলো কাজ করে চলো আমার কারখানার! । 
ভস্‌ ভস্‌ ভস্‌ 
চলো ইঞ্রিনগুলো আমার 
কাজ করে চলো। 

থেমো না 

কখনো, 

তৈরী করে দিও সুতির কাপড় 
দেদার, 
খুশি হবে আমার যুবসংঘের বালিকার! । 
সুগন্ধ এ যে আসে ভেসে 
গাছের ফাকে ফাকে ৷ 

ওটা ওদের জামার আতরের । 
ক্ষেত 
দিগস্ত ছোয়া । 
চাষীরা 
তাদের ক্ষেতে । 
প্রখর বুদ্ধি রাখে ওরা ৷ 

ইয়া বড় বড় দাড়ি 

যেন ঢাল 

যেন লতা গুল্মের ঝোপ । 


যখন মাটি পালটে দেয় ওরা 
কী দক্ষতা, 
মনে হয়, 

কবিতা লিখেছে' 


৭ 


1 ১৯২২-২৩ সালে লেখা ‘ইহ!’ । দীর্ঘ কবিতাটি ঘটনাক্রামিকতায় “সিস্িবুফে' 
১৫০০০০০০০, ‘লেনিন’ ও ‘উত্তম’ কবিতা চতুষ্টয়ে সহমর্মী । এই "ইহা? যেহেতু 
প্রেমের বিশেষ ব্যাখ্যা সেজম্তে এর কিছুটা অর্থোদ্ধার আলাদাভাবে করা 
দরকার । | 

বিপ্রবের আগে মায়াকভ্‌স্ষি ২২ বছর বয়সে যে 'ইজার পরা মেঘ’ কবিতা 
লিখেছিলেন, সেটি ছিল পুরুষ ও নারীর যৌবন বয়সের সেই সর্বাত্মক প্রেম, 
যাকে উভয়েই মনে করে নেয় বিশ্বসংসারের মূলাঘার বলে। ইততিপূর্বেও কাব বেশ 
কিছু কাবিতা লিখেছিলেন এই একই প্রেম নিয়ে । তবে এগুলি আকারে ছোট । 

সোভিয়েত পর্বে প্রবেশ করে মায়াকভাক্ষি যে কয়েক হাজার কবিতা লিখলেন; 
(4 সোঁপতে নরনারীর প্রেম মুলাধার হওয়া দুরের কথা, কদাচিৎ উল্লেখিত হয়েছে 
এই অবস্থায়, কবির নিজের মনের মধ্যে এবং বেশ “কচু সংখ্যক কাব্যরসিকের 
তরফ থেকে প্রশ্ন ছিল, কাব্যের মূলাধার হিসেবে যে প্রেম আদৃত হয়ে এসেছে, 
তার সম্পর্কে কবির কি কোনে! বক্তব্য নেই? 

১৯২২ সালে মায়াকভক্ষি এই প্রশ্নের জবাব হিসেবে লিখেছিলেন, প্রথমে 
“আমি ভালবাসি ।” নাতিদীর্ঘ বিদগ্ধ ধারার গীতিকবিতা। দয়িতাকে প্রেম 
নিবেদন করেছিলেন অনুপম মধুর ভঙ্গীতে। কিছুটা আত্মকথা, সামান্য 
স্বীকারোক্তি । জীবনের উপলব্ধ শুধু নারীর মন পাবার জন্যে নিয়োজিত 
থাকোনি। কাব তবু বলেছেন, “আমার হ্ৃদয়ট! প্রকাণ্ড হয়ে. গেলো! কবিতায় 1” 
তার পরেই বলেছেন, 

“যদি একলা বইতে হয় 
তাহলে পিয়ানোটা কত ভারী লাগে, 
একই কথা ইস্পাতের আলমারীটাকে নিয়ে । 
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ওরাও ফিরে আসে স্টেশনে যার যার 


আমিও তোমার কাছে ফিরে আসি প্রিয়্তমে । 


আমার হ্বদয়টা জমা তোমার কাছেই 
তুমি বাক্স হৃদয়ের, le 
তুমি বাঞ্চিতা, তুমি প্রেম-পাত্রী |” 


অতঃপর মায়াকভস্কি লিখলেন, “হা” রস্তাবনাতে এই সর্বনামটিকে নিয়েই 


বক্তব্য রেখেছেন। ‘ইহা কি বিষয়ে? শিরোনামা দিয়ে শুরু করেছেন ~ 


«এ বিষয়ে, ব্যক্তিগত এবং লঘু উভয়ত, 
পূর্বে বহুবার যা হয়েছে গীত 
কবিয়াল কাঠবিড়ালির ধাচে 

ঘুরেছি চকির মতো, 

ফের একবার ঘুরতে চাই । 


বিষয়টা এমন যে এসেই করবে দাবী £ ‘সত্য চাই! 


বিষয়টা এমন যে এসেই করবে দাবী £ ‘চাই লৌন্দর্ঘ” | 


"বিষয়টা জরাজয়ী 


কখনোই যাবে না বাইরে দৃষ্টির । 

সুতরাং বিশ্ব জুড়ে দৌলায়িত যে লাল রেশমের 
অগ্রিশিখা - 

বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে তোমার হাতেও তুলে ধরো । 


এ বিষয় পুরানো চতুর চালে চলে যায় ভুবুরির মতে৷ 
" ঘটনার নীচে 
গায়ের চামড়ার নীচে প্রবৃত্তির পুণে মুখ গুঁজে 
লাফিয়ে ওঠার তালে থাকে | 

তারপর ঝাঞ্জিয়ে উঠে বলে 

“কী স্পর্ধা যে ভুলে আছো’ ? 

গায়ের চামড়ার তলা থেকে টেনে 
আত্মাকে ঝাকানি দেয় একচোট । 

বিষয়টা একদিন এসে আমার দরজাঁটাকে 

প্রায় ভেঙে ঢুকে বললো আমার 

মাথা ঝামা-ই'ট। 

সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ গৌণ হয়ে গেলো । 

এ আমাকে কামারের মতো 

মাথা থেকে পা অবধি করলো হাতুড়ি পেটা । 
এর নাম £ 


মায়াকতস্কি এখানে এর নাম আর বললেন না। কিন্ত পরবর্তী সর্গে প্রণয়িনীর 

জন্যে প্রণয়ীর অভিসারের যে পালা গাইলেন, ভাতে মনে হল, সত্যসত্যই প্রেম 
নামক কামারের হাতুড়ির পাল্লায় তিনি পড়েছেন। এ এক আত্মিক ঝড়ো হাওয়া 
আকাজ্ষার ৷ সিলন হল না । বিরহের ইতিকথা সার শুধু । ভবে প্রেম ও বিরহ 
যে একান্ত বাস্তব, এ সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কবি । এই সত্যকে আরও 
প্রসারিত করলেন কাব শেষ পর্যস্ত। ৮99 
তুলছে, সেখানেই প্রেম পেলো চরিতার্থতা । 

একটা দিনকে হাত পেতে নিতে ভিক্ষা 

তারপর জরার অশেষ দুঃখে ডুবে যাওয়া আর নয়। 

বরং এ ভূমণ্ডল কাম্য 

সাড়া দিয়ে কাছে চলে আসে। « 
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নিজের ভিটেতে পড়ে মরে থাকা নয়, 
বরং ডাকবো ভাই বোন বস্ুধাকে 
' সারা পুথিবীতে আছে স্বজন আত্মীয় । 
সত্যি তাই। সমস্ত জগৎ 
পিতা, মাতা । 
সমগ্র মানব সমাজের য়া বিশাল সঙাবলাকে চোখের উপর যা 
হতে দেখতে পেয়ে কৰি বিরহের আঘাত ভুলেছেন। | 
এরপরে ১৯২৮ সনে প্যারিতে বসে কবিতা বিখোঁছলেন_ প্রেম বিষয়ে 
কমরেড কন্তরভের কাছে পত্র যৌবন, সৌন্দর্য, লাবণ্য, প্রসাধন, প্রেমালাপ সব- 
₹ কিছুকেই বাস্তব নাম দিয়ে কাব পিখেছেন, প্রেমের অনুভূতি থেকে তিন 
কবিতা লেখার প্রেরণা পান। তবে এখানে নিজের জন্যে খুব বেশি আশা 
না করে কাবিতা শীলখে আনন্দিত করতে চেয়েছেন সেই প্রণয়ী ও প্রণায়িনীদের, 
যাদের ভালবাসা সরল, মানবিক, সত্য । .. 
3 কির কাছে ভালবাসা একটা মহৎ অথবা পাঁরশ্রমসাধ্য কাজ । এখানে 
তান কোপানিকাস হতে চেয়েছেন, অথবা আঙ্গিনায় দীর্ঘ সময় ধরে জ্বালানি 
কাঠ চিরতে চেয়েছেন। বুঝতে পারা যায়, প্রেমকে জৈবিকভাবে বা যাস্তিকভাবে 
' অথবা ভাবের ঘোর হিসেবে আবদ্ধ করেননি । তবে দুরে যা দূরে 0 
ভালবাসাকে । 
“আমি ভালবাসি’ এবং ই যজত্য এগিয়েছে ভালবাস স্পিন 
মূল্যবোধ গড়ে তুলবার দিকে । 
এখানেও প্রেমিকের সেই ্প্রকাণ্ড হৃদয় নিয়ে ঝামেলা। চিন 
লেখার জন্যে কবিকে উদ্বেলিত করেছে £ এই প্রকাস্ত হৃদয়টাই 
রূপকল্লপের, 
ভাবের, ' 
দৃষ্টির একটা ঘুণিবাত্যা ' 
বেরিয়ে এলো নগরীর চন্চনে. গরম থেকে । 
তারপর তৃতীয় শ্রেণীর পানাগারে ভাপে সেদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসতেই 
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৫ 


| 


বাণী - 
আকাশের দিকে উঠে সোজা তারার দিকে ছুটে গেলো 
যেন ধুমকেতু, 
লেজটাকে অর্ধেক আকাশে ছড়িয়ে দিলো বিল পাখায় 
আকাশের সবচেয়ে উজ্জল আকাশে । - 
জুড়োক চোখ প্রেমিক-প্রেমিকার 
কুঞ্জে বসে ফুলের সুরভি নিতে নিতে ওরা তাকাক। 
ওর কাজ, | 
জাগানো, 

পথ দেখানো, = 

প্রেরণা জোগানো, 

এ তাদের যারা দ্বিধায় হতমান ৷. 


৮ 


মায়াকভস্কির- এই ‘ও ‘প্রেম’ বিষয়ক লেখাটি থেকে বুঝতে পারা যায়, ভালবাসা 
সম্পর্কিত মূল্যবোধকে তিনি শুকনো ঝামার মতো সংজ্ঞায় আবদ্ধ করেন ন 
সোভিয়েত পর্ধেরও যেকোন পর্যায়ে, যদিও কবিতার উৎপাদনের রিপোর্ট তিনি 
স্তাঁলিনের কাছে চেয়েছেন লোহার উৎপাদনের পরিমাণের পাশাপাশি । 
. সাআজ্যবাদী বুর্জোয়াদের কুম্তীর তাত্বকরা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রচারের 
একটা অস্ত্র নিক্ষেপ করে আসছে, যার মোদ্দা বক্তব্য, মায়াকভাঁক্ক বিপ্লবের আগে 
ভাল কাঁবতা লিখতেন, সোভিয়েতের পাল্লায় পড়ে শুকিয়ে গেলেন। এই প্রচার 
যে কত চভিঁত্তহীন, ভার প্রমাণ উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলো ৷ বরং, সোভিয়েত 
অক্টোবর বিপ্রবের ছোয়া লেগেই প্রেমের সবুজ বৃক্ষ মায়াকভক্ষির কাব্যে মঞ্জারিত । 

আরও একটা কথা বিবেচ্য । মায়াকভাক্ষির প্রাকবিপ্রব কবিতা এবং 
বিপ্লবোত্তর কবিতা অবিভাজ্য । তার প্রাকৃবিপ্লব ব্যক্তিসত্তা এবং বিপ্রবোত্তর 
ব্যক্তিসত্তা আবিভাজ্য । 
১৯২৮ সালে কড়চার ধরনে একেকটা বছর ধরে ধরে যে আত্মজীবনীর চুম্বক- 
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শলিপিবন্ধ করেছিলেন তানি গষ্টে, সেটি হচ্ছে তভক ছা 
কতার দালল। 

১৯৩০ সালে মস্কোতে তার কুড়ি বছরের কাজের যে প্রদর্শনী হয়, তার নাম-. 
করণও প্রমাণিত করে, এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তার] প্রাকবিপ্রব ও বিপ্লবোত্তর 
কবিতাকে একটি মালাতেই গেথেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে কবি যে ভাষণ দেন 
তাতেও তিনি তার কাব্যের বিকাশকে তার" ১৭ বছর বয়স থেকেই হিসেবে 
ধরেছেন । 

প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের উপযোগী চিত্র গঠনে এবং কাব্যের কাঠামো গড়ে 
ভোলার ব্যাপারে মায়াকভাস্ষি প্রস্তুত হয়েছিলেন তার শৈশব থেকেই । 

যে মায়াকভস্ষি ১৯২৮ সালে মক্কোতে কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের ৬ কংগ্রেসে 
যোগ দেন, তিনি ১২ বছর বয়সে জজিয়াতে স্কুলে থাকতেই মাক্সীয় পাঠ-চক্রে যোগ 
দিয়েছিলেন। তখন ১৯০৫ সালের বিপ্লব । ১৪ বছর বয়সে মস্কোতে স্কুলের ছাত্র । 
এই সময়ে তার দেরাজে এজেলসের এণ্টিডিউরিং থাকতো । তিনি এই সময়েই 
বোলশেিক পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তি মস্কোর রুটি কারখানার শ্রমিক- 
দের মধ্যে পার্টি সংগঠনের কাজ করতেন। ১৯০৮ সালে ১৫ বছর বয়সে তিনি 
বোলশেিকদের গোপন ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত থাকার আভিষোগে কারারুদ্ধ হন।” 
প্রায় এক বছর জেলে থাকার পরে বয়স কম থাকায় যুক্তি পান। কারারুদ্ধ হওয়ার 
আগেই উচ্ছাস’ নামের গোপন বিপ্লবী কাগজে তার প্রথম কবিতা ছাপা হয়োছল। 
জেলখানায় বসে তিনি কবিতা লিখে খাতা ভরেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা বাজে- 
য়াপ্ত করেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তীর নেতৃস্থানীয়কে বলেছিলেন, 
‘আমি সমাজতান্ত্রিক ছবি অআকবো ৷’ শৈশবেই ছবি আকায় হাতে খড়ি । জেলে 
যাবার আগেই স্কুল থেকে নাম কাটা গিয়েছিল দারিদ্রের জন্তে মাইনে নিতে না 
পারায় । রাজনীতিতে থাকলেন না এই কারণে ষে, শিক্ষা নেই এবং তাছাড়া সে 
সময়ে গোপন আস্তানায় চলে যেতে হতো । ছাবি আকার দিকে ঝুঁকলেন এবং 
মস্কোর কলেজ অব পেইণ্টিংএ ভন্তি হলেন । ইতিমধ্যে কবিতা লিখছেন মাঝে 
মাঝে । বন্ধু সহপাঠী শিল্পী ও কবি বারালিউক মুগ্ধ হয়ে গেলেন তার কবিতায় । 
ছবি আঁকার এবং কবিতা লেখার সমবয়সী সাথীরা মিলে 'রীতিক্রোহী ভবিষ্যুৎ- 
বাদী’ দল গড়লেন। মায়াকভক্ষ্ির যখন ১৭ বছর বয়স তখনই তার কবিতা 
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একটার পর একটা সংকলনে প্রকাশিত হতে লাগলো। মায়াকভক্ষি 
ও বারলিউক কলেজ অব পেণ্টিং থেকে বহিষ্কৃত হলেন ভবিস্যৎবাদী দলে থাকার 


, অভিযোগ । এরপর থেকে মায়াকভস্ষি হলেন সারা সমরের কবিতা-কর্মা। ১৯১৫ 
.” সালে মায়কভস্কি ম্যাস্কিম গোকির সামিধ্য লাভ করলেন, তার কাগজে লিখলেন 


এবং তার সামনে “ইজার পরা মেঘ’ কবত! পড়লেন । ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ 
বাধে। এই যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে ‘যুদ্ধ ও শাস্তি’ নাম দিয়ে দীর্ঘ কাবিতা 
লিখলেন ' তারপর লিখলেন: দীর্ঘ কবিতা “মাহৃষ'। এই ছুটির কোনটিই 
সেন্সরের দরুন প্রকাশিত হলো না। এতে বস্ততপক্ষে সৈনিকদের যুদ্ধ থেকে 
বেরিয়ে আসার জন্যে তাগিদ ছিল । প্রত্যেকটি কবিতাতেই আহ্বান ছিল শাস্তি 
ও মানবস্তার জন্যে মহাবিপ্রবের মহাবিভ্রোহের। ১৯১৭ সালের অক্টোবর 
বিপ্লবকে মায়াকভক্কি বললেন, ‘এ আমার বিপ্লব” । 

রীতিদ্রোহী বিদ্রোহবাদী হলেন সমাজতাস্ত্রক বাস্তবতাবাদী। কবিতার বস্ত 
ও রূপ উভয় দিক দিয়েই মায়াকভস্কির একটা অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা রয়েছে 
তাই দুই পর্বের কাজেই । 

নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে এ সম্পর্কে এই ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত কর! 
যেতে পারে ঃ | 

(১) ভবিষ্যংবাদ । (২) সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা । 
(৩) যৌবনের প্রচণ্ড আবেগের শক্তি এবং নির্যাতিত মানুষ ও জাতিমাত্রের 
মুক্তির আকাজ্ষা ও সংগ্রামের প্রত গভীর একাত্মতা । (৪) দলবেঁধে কবিতা 
লেখার চেষ্টা এবং তার মধ্যেই নিজের এবং একই সঙ্গে অপরের কাজের প্রত্তি 
শ্রদ্ধা ও স্বীকাতি। -বিপ্রবী সঙ্ব ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সহযোগিতা! | 

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিক বিদগ্ধ 


কাঁবিতাতে অনেকগুলো নতুন নতুন কোণ থেকে আলো ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল 


সত্য সৌন্দর্য ও বাস্তব এবং ভাবের জগতে । এগুলোর মূলে ছিল যেমন ক্ষয়িষ্ণু 
বুর্জোয়া মৃল্যবোধগুলোর ভাংচুর, তেমনি ছিল নতুন মূল্যবোধ স্ষ্টির জন্যে 
ক্রন্দন । এদের মধ্যে ছিল একই সঙ্গে বিকৃতি এবং নজীবতা | কাঁবতাতে ক্ষয়িষ্ণু 
বুর্ভোয়ারাই তখন পর্যন্ত প্রচণ্ড দাপটে অধিষ্ঠিত। বিদ্রোহ ছিল চাপা আগুন । 


/ ০০55545825 দেখা দিয়েছিল । ভবিষ্যুৎবাদ ৷ 
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এতে একটা ধারণার জন্ম হয়েছিল, ‘যন্ত্র এবং তার গতির মধ্যেই রয়েছে গতান- 
গঁতকতার উচ্ছেদ" । রীতিদ্রোহ বা এই রীতিড্রোহীদের কথা ছিল, “আমরাই 
আমাদের পূর্ব পুরুষ' । রাশিয়াতে ১৯০৫ সালে জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহা- 
বিদ্রোহ বার্থ হলে ভবিষ্যৎবাদ আত্মস্থ করেছিল একদল তরুণ কবিকে । ১৯১০ 
সালে মায়াকভাস্ষি ১৭ বছরের যুবক, ভবিস্যতবাদী পন্থাকে পছন্দ করেছিলেন 


ভবিষ্যতবাদী পন্থার তিনি একজন কট্টর প্রযোজক হিসেবে "ভ্লাদিমির 
মায়াকভাস্ক' নাম দিয়ে একটি নাটকও লিখেছিলেন । নাম ভূমিকায় মঞ্চে নেমে 
ছিলেন । তান তখন একটা হলদে কামিজ পরে নিজেকে চিহ্ত করোছিলেন। 

শকস্ত দেখা গেলো, যে মায়াকভদ্ষি চোদ্দ বছর বয়সে এলেলসের এন্টি ডুরিং 
এবং লেনিনের “ছুই কৌশল’ পড়েছিলেন, তিনি ভাবষ্যৎবাদের রীতিদ্রোহের 
মধ্যেও নায়ক করেছেন দুঃখী শোষিত বঞ্চিত মানুষকেই ৷ বুর্জোয়ারা যেভাবে 
ভাঁস্ৎবাদকে হাউইবাজীর খেলা হিসেবে প্রয়োগ করছিল, মায়াবভাস্ষি শুরুতেই 
তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন । ১৯১৪ সালে ইতালীয় ভাবষ্যুৎবাদী 
মারিনেট.টিকে মক্ষোতে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, তাতে মায়াকভক্ষি উপস্থিত 
ছিলেন। কিন্ত তার পরেই তিনি তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ কব সাথীর সঙ্গে 


মিলে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, ইতালীয় ভাবিস্তত্বাদী রীতির সঙ্গে তাদের মতভেদ 
আছে। 


বুর্কোয়া পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে মায়াকভস্ষি তে ভীব্র আক্র- 
মণাত্বক ভাষার যুদ্ধ বিরোধী কিতা লেখেন, তাতে তিনি বুর্জোয়াদের 
প্রিয় অহংবাদী ভবিষ্যত্বাদী কবি সেভেরিয়ানিনকে লালসা-জর্জর গাইয়ে বলে 
ধিকুত করেন। 

মায়াকভাক্ষির রীতিদ্রোহিতার সেই সময়কার চুড়ান্ত প্রকাশ বিরহ-বিক্ষুন্ধ 
£ইজার পরা মেঘ’ কবিতায়। তদানীন্তন প্রচলিত মূল্যবোধগুলোর উপর এলো- 
পাথাড়ি আঘাত করেছিলেন [তান তারুণ্যের ভাবোছেলতা দিয়ে । 

বিরহী চিত্তের স্বগতোক্তি এখানে চীৎকারের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু এর 
মধ্যেই তরুণ বিপ্লবী কাঁব ছুটি বক্তব্য এনেছিলেন, যাদের নিয়ে তিনি 
বিপ্লবোত্তর পর্বেও কাজ করেছেন। একটি.আতিরিক্ত ভাবাবেগকে হাসির খোরাক 
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করা । আরেকটি, “ই মহাবিপ্রব আসে । একটি বাস্তববাদী প্রেম । অরেকটি, 


পরিবর্তনে আস্থা । 


(১) মারিয়া, আমার বড় ভয় পাছে তোমার নাম ভুলে যাই 


(২) 


ঠিক যেমন কবির মনে ভয় 

বুৰিব! হারিয়ে গেল সদ্য পাওয়া একটা কথা যা 
এখনও শুকিয়ে যায়নি কিংবা বিবর্ণ হয়নি, 

বিধাতার মহিমার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো যার জেল্লা ৷ 
মারিয়া তোমার দেহকে 


আমি সেই ভাবেই ভালবাসবো এবং আদর করবো 


যেমন করে যুদ্ধে পঙ্গু একজন সৈনিক 

তার একটি অবশিষ্ট পায়ের সেবা করে । 

আমি যে ব্যক্তি যাকে নিয়ে 
সমসাময়িক গোষ্ঠী হাসাহাসি করে 

যেন আমি একটা একটান! শ্রীল ঠাট্টা 

সেই আমিই দেখতে পাই সময়ের পর্বতমালাকে ডিঙ্গিয়ে 
যে আসছে তাকে, 

অথচ যাকে এখনও দেখেনি কেউ। 

যেখানটাতে ব্যাহত হয়ে মর মানুষের চোখ থমকে থেমে যায়, 
উপবাসী বিপুল জনতার পুরোভাগে 

দাড়িয়ে সেখানেই দেখি আমি মাথায় 

কাটার মুকুট পরে বিদ্রোহের 

১৯১৬ সাল এ 


আগত অদূরেই । 


রীতিদ্রোহী ভবিস্ত্বাদী বলে যখন তান জশক করে বেড়াতেন তখনকার 
এই কবিতাটি অথবা ‘যুদ্ধ ও শাস্তি’ কিংবা ‘মানুষ’ ছিল প্রকৃতপক্ষে জীর্ণ 
সামাজিক রাষ্ট্রীক অচলায়তনের ছুঃসহতার বিরুদ্ধে বজ্জ্রনাদ প্রাতবাদ। ভার 
ভাবস্যত্বাদের সারসত্তাটি ছিল নিপীড়িত মানুষের মুক্তির ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত । . 

এই কারণেই বিপ্লবের পরেও মায়াকভাস্কি যখন ‘হলদে কামিজটি খুলে ফেলে 
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দিয়েছেন এবং শ্রমজীবীদের লালপতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন, তখনও তিনি 
বিজেকে ভবিস্তাতবাদী বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন নি। 
বিপ্লবের পরেই তিনি যে কাব সংঘ গড়ে তোলেন, ভারা ডিবির 
লেখক সংঘ ৷’ তিনি যে বামপন্থী শিল্পকলা সংস্থা গড়ে তোলেন, তাতে তার 
ভবিষ্যৎবাদী সাথীরাই হয়েছিলেন মুল সহায়। সোভিয়েত পর্বের অসংখ্য কবিতায় 
নিজেকে তান 'ভবিষ্যৎবাদী, বলে চিহ্নিত ও সম্বোধন করেছেন । 
১৯১৮ সালে “শিল্পকলার সেনাবাহিনীর জন্যে বিধান’ কবিতা লিখে তিনিন' 
জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যৎবাদীদের তিনি জনতার মধ্যে নাঁময়েছেন £ 
“রাস্তীগুলো হবে আমাদের ছবি আকার তুলি, 
চৌকোনা ময়দানগুলো হবে রং গুলবার সরা। ' 
সময়ের হাজার পাতার খাতায় টোকা থাকবে 
বিপ্লবের গানগুলো 
হে ভবিষ্যত্বাদীরা, নামো রাস্তার 
ঢাকীরা এবং কবিরা এয়ে চলো 1” 
অর্থাৎ ভবিয্যংবাদের মর্মবস্ত বলে যাকে তিনি মনে করতেন তাকে তানি 
সোভিয়েত বিপ্লবে সমর্পণ করেছিলেন । 


a 


ভবিষ্যৎবাদী ভাবধারার একটি উপাদান ‘যন্ত্র’ সম্বন্ধে তান বিপ্লবের আগে খুব 
বেশি না লিখলেও বিপ্লবের পরে তার কাব্যের একটা বড় উপকরণ হয়েছিল এটি । 

প্যারর ইফেল টাওয়ার’, কিংবা মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্রকাঁলন ব্রিজ’ সিয়ে 
উচ্ছবাসপূর্ণ কবিতা রয়েছে তাঁর । যন্ত্রের কীত্তি তাকে চমৎকৃত করতো বুঝতেই 
পারা যায় । কিন্ত মায়াকভস্কির উচ্ছ্বাস বুর্জোয়া ভবিষ্যৎবাদীদের উচ্ছাসের 
বিপরীত মেরুতে উৎসারিত হতে! । তার প্রমাণ রয়েছে এই ছুটি কাঁবতার্টিতে । 
‘ইফেল টাওয়ারকে তিনি খিক্কার দিয়েছেন ফ্রান্সের নিপীড়িত মানুষদের 
বিদ্রোহের নিশানা দিতে এই লৌহসিনার ব্যর্থ হচ্ছিল বলে। 'ক্রকলিন ব্রিজের” 
প্রকৌশলী বিস্ময়ের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, বেকাররা এখান থেকে অতল 
তলায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। 


১৪৮ 


রি 


যন্ত্র তার যন্ত্রী শ্রমঞ্জীবীর হাতে বিপ্লবের উপকরণ হিসেবে পরালে বিশ্বের 
রূপাস্তরের সোনার কাঠি। 
ধেখানে এর বিপরীত ঘটনা, সেখানে যন্ত্রের ব্যথতা। 
কখনও কখনও যন্ত্র আর মানুষকে তিনি একাকার করে দিয়েছেন বিপ্রবের 
প্রযোজক রূপে ৷ দৃষ্টান্ত, “কমরেড নেট্রো--স্টিমার ও মানুষের উদ্দেশ্যে ৷ লাত- - 
ভিয়ার কমরেড খিওডোর নেট্রো সোভিয়েত ইউনিয়নের অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ একটি 
কাজ করার অবস্থায় শত্রুর হাতে খুন হয়েছিলেন। তার নামে একটি স্টিমারের 
নাম হে ছল বন্ধরে এই নামািত স্টদারটিকে ঢুকতে দেখে সার্ভার কমরেড 
নেট্রোকে স্মরণ করেন ঃ 
“একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের মরা বাঁচা 
এই প্রতিজ্ঞায় আমাদের লৌহএঁক্য ! 
সকলে মানব সমাজের জন্যে বাঁচবো একটি ভ্রাতৃত্বের আবেষ্টনীতে । 
কয়েকটা লাতাভয়া কিংবা কয়েকটা রাশিয়াতে খণ্ডিত হবেনা 
আমাদের পৃথিবী । 
যখন মরবো, 
তখন অমর হবার জন্যেই মরবে! 
স্টিমারে 
1 কবিতায় 
এবং ষা কিছু স্থায়ী হয় তাতে ঢালাই হয়ে থাকবো? 
যে দ্বিতীয় বিষয়টা প্রাক বিপ্লব এবং বিপ্রবোত্তর মায়াকভাক্কর কবিতায় 
ধারাবাহিকতাকে জোরদার করতো সেটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, যার একটা প্রচণ্ড 
প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতি ঘৃণায় ॥ . 
বিপ্লবের আগে ‘যুদ্ধ ও শাস্তি’ এবং ৯৯২৪ সালে লেখা ‘লেনিন’ কবিতায় 
সাআজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘুণা' একই ধরনের' রূপকল্পের ব্যবহার করেছে। 
সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বিপ্লব ঘটাবার মহাকাব্যিক বীর "লেনিন, কাব্যে 
ওপনিবেশিক সাআজ্যের শোষণ ও শাসনের বর্ণনা'দিরে তার বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ 
জানানো হয়েছে, সেই রকম ঘ্বণাই জানানো হয়েছে বিপ্লবের আগেও একাধিক 
কবিতাতে ৷ দৃষ্টান্ত ‘পের’ কবিভাটি। লেখা ৯৯১৫ সালে । 
৯৪৯ 
শার্তি--১০ 


সামাজ্যবাদা-ওপনিবেশিক শোষণের কতীব্যক্তিদের তিনি চিহ্নিত করেছিলেন 
এই বলে যে তীরা_- 
“নাচের এবং পাখির এবং তোমার 
এবং আমার, পেরুর জন্যে অভিশাপ 1৮ 
বিপ্লবের পরে 'পুশকিনের' প্রতি কবিতায় পুশকিনকে আফ্রিকার সন্তান 
বলে সম্বোধন কিংবা আমেরিকা! ভ্রমণের সময় লেখা একাধিক কবিতায় নিগ্রোদের 
প্রতি ভালবাসা বন্ধুত্ব বিষয়ক দৃষ্টান্ত ৷ 


প্রাকৃবিপ্রব ও বিপ্রবোত্বর কবির সংযোজন! এসেছে উৎসগিত যৌবন থেকেও । 

মারাকভস্কি প্রেমকে বিশাল মর্যাদা দিয়েছিলেন, কিন্ত তিনি ছিলেন কামু- 
কতা ও সুরাসক্তির উপর খড়গহস্ত। যৌবন তাকে ভবিষ্যৎবাদী করেছিল, যৌবন 
তাকে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের কর্মী হবার পরিশ্রম ও সাহস জুগিয়েছিল। 
_ প্রেমের কাছেও এটাই চেয়েছিলেন তিনি। প্রেম ও যৌবনকে তিনি নিয়োজিত . 
করেছিলেন শ্রমজীবী জনগণের পৃথিবী রচনার কাজে । | 

পুশকিনের ১২৫তম জন্মদিনে ১৯২৪ সালে মায়াকভস্কি যে কবিতা লেখেন,' 
তাতে বলেছিলেন, 

“আমি মায়াকভস্কি যুবশক্তির কাছে আলোকস্তস্ত ৮ 

মায়াক’ শব্দের অর্থ আলোক স্তম্ভ । এই শব্দটাকে ব্যবহার করেছিলেন তিনি 
কিছুটা কৌতুক এবং কিছুটা গর্বের সঙ্গে । 

এই “যৌবন প্রশ্নে তিনি যে অবস্থান নিয়েছিলেন, সেটা মায়াকভস্কির « 
সমদাময়িক অসস্তষ্ট বুর্জোয়া কবি টি এস এলিয়ট থেকে তার আধুনিকতাকে স্বত্ত 
করে বুঝবার জন্যে সহায়ক। 'প্রুফকের' মতো প্রেমের কবিতাতে টি এস এলিয়ট 
অবক্ষয়ী বুর্তোয়াদের প্রতি ধিক্কার দিলেও বিপ্রবের পথে পা দিতে পারেন নি। 
এই কারণে তাকে শিখতে হয়েছে “ফাঁপা মানুষরা’ অথবা ‘বুড়ো মানুষ ॥ 

তা ক তা ক তত জত বারংবার যৌবনকে 
048 


৯৫০ 


১০ 


' মায়াকভাক্ষিয় প্রাক বিপ্লব ও বিপ্রবোত্তর পর্বের কাজের আরও ছুটি সংযোগ-_ 
। ১) ছবি আকার কাজ, (২) দল বেঁধে কবিতা লেখার কাজ । 

: প্রথমত, ছবি আকার কাজ মায়াকতাঁ্ষর কবিতার সঙ্গে একস্বত্রে গাথা । এই 
'্ধাতি ‘প্রকটবাদ’ বা অভিব্যাক্তবাদ। ব্যঙ্গ বিদ্রপ ও শ্রেষ হয়েছে কবিতার 
একটবাদের অবলম্বন । বিপ্লবের আগে যেমন ছিল, তেমনি পরেও রয়েছে । 

দ্বিতীয়ত, দল বেঁধে লেখার মধ্য দিয়ে নতুন ধারাকে জোরালো এবং অপ্র- 
তিরোধ্য করার জন্যে ভবিস্বাৎবাদী মায়াকভাস্ষি বিপ্লবের আগে যত জোর দিয়ে- 
ছিলেন, তার চেয়ে আরও বেশী সচেষ্ট হয়েছিলেন সোভিয়েত পর্বে । 

এ. কিন্ত এই দল বাধবার মধ্যে কোন গোষ্ঠীগত অন্কতাকে প্রশ্রয় দেননি। , 

পান্তেরনাক ও ইয়েসোনিন__এই ছুই কব তার গোষ্ঠীতে ছিলেন না। তাদের 
55৮ কাব্যিক মনোভাব সম্বন্ধে তার প্রচণ্ড অনীহা ছিল। 

ত্ত সমগ্র সোভিয়েত সাহিত্য এবং বিশ্বের প্রগতিবাদী ও সমাজ্তাস্তরিক 
(বাহিত্যে এই ছুই কবির স্থক্ম অনুভবের কাজগুলিকে অথবা মানবিকতা ও সৌন্দর্য- 
গণকে তান জানিয়েছিলেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন | ঃ 
। তরুণ বয়সী কবিরা তার কাছে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কবিতা লিখবার 
জন্যে কি কি করণীয়? মায়াকভাক্কি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে শেখাতে পারেন 
[পান্েরনাক' যাও তার কাছে। | 

ইয়েসেনিন সুরাসক্ত ছিলেন এবং তার মধ্যে গ্রামিনতা ছিল বলে ও মায়াকভক্কি 
মনে করতেন যে, “এ ছোকরা বিপ্লবের প্রচণ্ড কর্মকাণ্ডের দাবি মেটাতে পারবে ন!” 
“কিন্ত যখন ইয়েসেনিনের মৃত্যু হলো আত্মহত্যা দ্বারা, তখন মায়াকভস্কি তাকে 
উদ্দেশ করে যে কাঁবতা লেখেন, তার তুলনা হয়তো কীটসের মৃত্যুতে সেলীর 
কবিতা ৷ সমাজভান্ত্রক বাস্তববাদের ক্রপদী কৰি নতুন কালের পটে নতুন 
আগ্নরেখাকে তরাজিত করে দিয়ে লিখলেন £ | 

“ভাষা বসনের সেরা তাতি জনগণ 
ইয়েসেনিন তার সেরা সাকরেদ কারিগর ৷” 






* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত মায়াকভস্ষির কবিতার সমস্ত অনুচ্ছেদের বাংলা 
তৰ্জমা প্রবন্ধ লেখকের । 
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গানটি স্বাধীৱত। সমাজ গিকা! 
নিয়ঘাবনী 







প্রাহক নংঙ্গান্ত 


প্রতি সংখ্যা এক টাকা। 

বাষিক গ্রাহক চাদ! £ দশ টাকা । 
বছরের যে কোনে! সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। 
ডাক খরচ আমাদের । 


স্পা 


এজনি সংক্রান্ত 


৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া, সম্ভৰ নয়) 
কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা । 

পাত্রকা ভি পি-তে পাঠানো ছয়। ৰ 
ডাক খরচ আনাদের। এ 


যোগাযোগ করুন £ 
কর্মাধ্য 

শান্তি স্বাধীনত! সমাজত, 
৪1৬এ, ওরিয়েন্ট রে 
_কলকাতা-১৭ '. : 


